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ৃ বাহীছর আদ এ, চি সত, ্ 

১ প্‌ পর ৮ নি , এল,  বেদ্ভিরী কর্তৃক সম্পাদিত ও ও মং 

কেরাত, যদীয় ভিন হইতে শীমন্মথমোহন বনু, এম) এ, কুক টা 
অগ্রিখ বাবিক ০) দু়াক ছড়া বর্শা, বিজ্ঞান ও দর্শন সদদ্ধীয, ও 

ধঙ্গ সহিত ও নও লা ধস্মতস্থ 'ওসাঁ”নতু প্রভ্ুতিত গত ঠীল রে 

আনেন ৮৭ ৪ রাধার জানার. প্রত্যেক নয টি লা 





বল ানিকাগিণণ জগ্ঠ সাগর মাসিক” প্র । 
২স্পাদক-প্রীনুক্ত $হমচন্দর, সরকার এম, 
প্রতি উপর পা নিষ্নসিত ওক? বিড হব) কন গ্রস 2 যুলা ১৪৭18 


 উনধিংশ বর চলিতে ছে ষ্ঠ সখ 
| প্রুক! [শিত.. হইয় কে. গতি ১ 
বাধান মুকুল বিব্রুয়াথ প্রস্থত 
দাম একত্রে. ৬. টাকা। | শ্রুতি খপ ॥%/ 
মাশুল, স্বতন্ত্র ৰ 
| সুকুল-কার্যলয়, 
্রাহ্মামশশ ৫ প্রেস, ২১৯ মং কণ্গালিস স্বীট কলিকাতা 
বৈ ধার্থের সন্ঘতত্ব। 


রর পট তক চান লঙগার, সম্পাদক: সি হজ 
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নুতন পুস্তক__জীতীয় সাধনার নুতন পথ । 


পাণ্ডিত প্রযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, ভাগবতরত্ব, বি, এ প্রণীত 


স্-ম্লমুঙ্গোশ্স সানা । 
এই পুস্তকের গ্রথম সংস্করণ অতি অল্পদিনে নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ 
. কাশিত হইতেছে। ভবলক্রাউন্‌ ১৬ পৃষ্ঠার ৩ কম্মীয় অর্থাৎ ৪৮০ পৃষ্ঠায় 
পণ হইবে। ২৫ ফর্ম ইতঃপূর্বেব ছাপা হইয়! গিয়াছে । প্রথম সংস্করণে 
ঘট গ্রন্থ । ফর্মা মাত্র ছিল। এবারে চতুগুণ হইয়াছে। এইট গ্রন্থধানির 
'সনস্ত লাভ গ্রন্থকার “দেবালয়' সমিতিকে দান করিয়াছেন। এন্থখানিতে ৮ 
খানি হাফটোন্‌ চিত্র আছে। মূল্য দেড় টাকা “দেবালয়+ সমিতির সভ্যগণ ও 
বীরভূমির গ্রাহকগণ এখন হইতে নাম পাঠাইফ। দিলে এক টাকায় পাইবেন । 
এই গ্রগ্থের মূল্য অর্দেক “দেবালয়' সমিতির কাধ্যে ব্যয়িত হইবে--আর অর্ধেক 
এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের জন্ত ব্যাঞ্চে রক্ষিত হইবে। 
দেশের সকল শিক্ষিত ব্যক্তিরই এই গ্রস্থথানি পাঠ কর উচিত । আমাদের 
দেশে বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই চিত্ব যে সমস্ত সমস্যার দ্বারা আলোড়িত, 
চর্ভব্যবদ্ধি আমাদিগকে যাহ কিছু করিবার জগ্গ আহ্বান করিতেছে এই 
রস্থে তাহার আধিকাংশগুলিরই প্রকৃত মীমাংস। ধতিহাসিক ভাবে প্রদান কর। 
হইয়াছে । সেবাব্রত শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনের অনেক 
হ্থা এই গ্রন্থে বর্ণনা কর] হইয়াছে, তাহা উপশ্যাস অপেক্ষাও কৌতুকাবহ ; 
ভ্রীভগবানের করুণায় সর্বতোভাবে অত্মসমর্পণ করিয়া জীবনের পথে 
অগ্রসর হওয়া! কিরূপ তাহ! জানিয়! মীহার! সত্য সতা সবল ও জীবনযুদ্ধে 
কৃতকর্মা হইতে চাহেন তাহার। এই শ্রন্থ পাঠ কিলে গীবনের পথ চিনিতে 
পাঁিবেন। জীবনের এমন পথ নাই, যাহা এই গ্রন্থে বিচারিত হয় নাই। 
দেবালয় সমিতি কিঃ এবং ইহার দ্বারা দেশের কি কার্য্য হইতেছে, কেবল 
অন্লিদের নহে বর্তমান জগতের যুগধন্ম কিঃ এ কালের সাধনা কি, তাহার 
পরিচয় এই গ্রন্থে আছে। ধাহার! “দেবালয়' সমিতির সত্য অথবা “বীরভূমি” 
পাকার গ্রাহক আছেন, তাহ]দিগকে ইহা এক টাক মুল্যে দেওয়! হইবে। 
শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী; এম, এ 
সম্পাদক, দেবালয় সমিতি 
২৯০৩২ কর্ণওয়ালিস্‌ সীট, কলিকাত।। এই ঠিকানায় প্রাণ্তব্য। 


আনস্চর্মশ। আহিক্ষান্ধ ! ন্নিলাস্ণাল আসম্ণ। 1! 
' একবার পরীক্ষা করুন । 


কবিরাজ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ কবিরঞ্জন কৃত 
শঙ্কর মলম | 


পারদবর্জিত এবং বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত এই মলমে যে কোন প্রকার, 
(ঘ। ) শোষ (লালি ঘা) উপদংশ (গরমী ঘা ) কাটা ঘা, পোড়া ঘা, এমব 
থোস পাঁচড়া ও চুলকানি পধ্যস্ত শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয় এবং | 
একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ | মুল্য ॥০ আনা মাঞ্র। 


বিরেচক যোদক। 
ইহাতে প্রতাহ প্রাতে বিন! পেটের যাতনায় দাস্ত পরিষ্কার হয়। বিশে; 
ইহ অর্শরোগীও সকলকাঠিন্ত ব্যক্তিমাত্রেরই অব্যর্থ মহৌষধ । 
৭ দিনের যুল্য ৯২২টাকা1। 
প্রাপ্তিস্থ(ন-__২নং লালবাজার ্টীট, 


শ্রীযুক্ত মণিলাল দাসের চসমার দোকান 


'“বিজয়ম্মধা” 


কাদবূপ ম্যালেরিয়ার আও উপসংহারক 

মনে হয় ভগবান বুঝি আর্ভের করুণ ক্রন্দনধ্বনি নিবারণকন্পে এই উঠ 

জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন,ইহ। আমাদের কথ। নয় সহ পীড়িত দ 

দরিদ্রের হৃদয়ের ভাবের উচ্ছাস ' বলা বাহুল্য সাধারণের একাস্ত অন্থুরে 

আমরাও মূল্য অতি সুলভ করিতে বাধ্য হইয়াছি। মূল্য মাত্র ॥* বোতল 
বহু এজেণ্টের আবশ্যক-_ | 

ভান্তার আর, এন, মজুমদারের পারদ বা বিষাক্ত পদার্থ শুগ্ত আ. 

দাদের মলম। উহাতে আদে জাল যন্ত্রণা নাই, যতদ্দিনের পুরাতন 1 

হউক ন। কেন এক কোটায় নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। পরীক্ষা হেতু : 

প্রতি কৌট। মান্র তিন আন।। 
ঠিকাঁ"-_-৩ নং হেরিসন রোড, শিয়ালদ্রহের মোড? 
একমাত্র বিক্রেতা 
টি. বৃন্থ এও আর, এল, মজুমদার এও কে।' 


এস, সিআট্য এণ্ড কোং 
সিভিল এও মিলিটারী টেল।স 


১৩৭ নং ক্যানিং হাউস (ক্লাইব ও ক্যানিং সংযোগ স্থল ) 


সকল প্রকার স্থুতী, রেশমী ও পশমী কাপড়ের আধুনিক রুচিমত সুন্দর 
হুন্দর কাঁটছাটের যাবতীয় পোষাক পরিচ্ছদ সর্বদা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তত। 
থাকে। মফঃস্বপল অর্ভার অতি যত্ডের সহিত সত্বর পাঠান হয়। মফঃস্বল 
পাইকার দিগের জন্য এ বৎসর কমিশনে হার বুদ্ধি কর। হইয়াছে। 


বঙ্গভাষায় পরলোকগত যাবতীয় সাহিত্য-সেবকগণের 


বর্ণনুক্রমিক 


শঙিক্র জলি তভাাভ্িশান। 
শ্রীশিবরতন মিত্র সঙ্কলিত। 


সিউড়ি বীরভূম, এই ঠিকানার গ্রস্থকারের নিকট প্রাপুব্য। 

সুদীর্ঘ ভূমিকা! ও বিশদ পরিশিষ্ট সমেত প্রাচীন ও অধুন। পরলোকগত 
যাবতায় € চতুর্দশ শতাধিক ) বঙ্গীয় সাহিতা-সেবকগণের সুন্দর হাফটোন চিত্র 
সম্বলিত বর্ণানুক্রমিক চরিতাভিধান এই প্রথম প্রকাশিত হইল । ডিঃ ৮ পেজী, 
৫ ফন্্না বা ৪০ পৃঃ আকারে অনুমান ২০ খণ্ডে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইবে। ছাপা, কাগজ 
০ চিত্র সুন্দর । কি্ুুধী সমাজ, কি সংবাদ পত্র, বর্বত্রই বহুল প্রশংসিত। 
-৪শ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে ; অবশিষ্ট খণ্গুলি যন্ত্রস্থ-_-অতি শীন্ত্র প্রকাশিত 
হইবে। সমগ্র গ্রন্থের অগ্রিম মুল্য 8॥০ টাক ১ পরে মৃল্য বৃদ্ধি হইবে। 





ভিনক্্ু € চিলন্ছ্ক ৫ ডিলক্ক্ ৫৫: 
বিরাট আয়োজন । 
সহ্2স্রল লাস্নীগণেল হিশ্পে স্ুন্বিা। !! 
মুর্শিদাবাদের গরদ ও মটকা কোড্ডের তসর প্রভৃতি নানাবিধ রেশমি 
ধুতি, চাদর, শাড়ী, গাউন পিন্‌ (থান ) অতি সুলভে এবং একদরে আমর! 
মফঃম্বলের গ্রাহকগণের নিকট সরবরাহ করিতেছি । ব্রাহ্মমহিলাগণের 
শন্ুরোধে ১১ ১২ হাত গরদের শাড়ী ফরমাইস দিয়! প্রস্তুত করাইয়াছি। 
ভিঃ পিঃতে মাল লইলে আহ্মমানিক মুল্যের চতুর্থাংশ অগ্রিম দেয়। 
কোনরূপ প্রবঞ্চন। বা প্রতারণার আশঙ্কা নাই । | 
সঞ্জীবনী, হিভবাদী, নব্যভারভ প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকগণের নিকট 
আমর। সুপরিচিত। 
গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণ ক্ুপাপুর্ধক একটীবার পরীক্ষা করিয়। দেখুন। 
যূল্যাদি কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড ঝা অর্থ আনার ভাক 
টিকেট সহ নিয়গিথিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। 
শ্রীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 
(রামপুর হাটের ভূতপুর্ব অর্ডার সাপ্লীয়ার ) 
২১০৪ কর্ণওয়ালীস্‌ সীট, কলিকাতা] । 


৯ পাশা আীপপাস্সিত শপপািিল শপ এ০ 


এপ্স পা পাশা ৬ -প পপ সপ ও পাস আপ ৮ শি সস আস পাস পপ আপ পা লাশ ১ পপি শশী শিশ 
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সততার সহিত যথ। সময়ে উচিত মুল্যে সুন্দর ও 





দত্ত ও সিংহ । 


জুক্কেলাহন। 
প্রোপ্রাইটার-_-শ্রীবতীন্দ্রনাথ দত, 
২২৩ নং অপার সাকুলার রোড, 
| শ্যামবাজার, কলিকাতা । 
. পুঃ নিঃ সময় নিষ্ঠতাই আমাদের বিশেষত্ব । 


বীরভূমি ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা! 
বৈশাখ, ১৩২১ 
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শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা-বিজয়ের সময় সাগর-বন্ধন কার্যে যখন মহারথী রথী 
প্রভৃতি বড় বড় বীরগণ ব্যাপৃত, তগন অতি ক্ষুদ্র কাঁ্ঠ বিড়াল অকিঞ্চখকর হইলেও 
যেমন তাহার সাধ্যান্তরূপ চেষ্টায় সে কাধ্যের সহায়তায় অগ্রসর হইয়াছিল, অগ্ভ- 
কার এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর সুমহান কাধ্যে যখন দেশের ও সমাজের 
অগ্রণী মহাজনেরা বদ্ধপরিকর হইয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণবসন্প্রদধায়ের মঙ্গল 
কামনায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ এই দীনাতিদীন, নগণ্য ও অকিঞ্চিতকর 
হইলেও তাহার সাধ্যান্ুক্ষপ চেষ্টা, ব্যাকুলতা ও ভরস! লইয়া ভক্তমণ্ডলীর 
সমীপে উপস্থিত। সাগরবন্ধনের সময় বিপুলায়তন গগন-ভেদী গিরিশৃজ 
সকল যখন মহা ম্হাবীরের দ্বারা বাহিত হইতেছিল, ক্ষুদ্র কাষ্ঠ বিড়াল 
তাহার অতি ক্ষুদ্রদেহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণ বহন করিয়াও শ্রীরামচন্ত্রের 
কৃপা লাভ করিয়াছিল। এ দীন হীন ও আনু সেই ভরসাঁয় বুক বীধিয় ভক্ত- 
মণ্ডলীর সমীপে উপস্থিত হইয়াছে। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর ২য় বাধিক কাধ্য নির্ধারণ সমিতির আলোচ্য 
বিষয়ের ৮ম বিষয়টি এই £__“বৈষুব তীর্থরক্ষ। ও রুগ্ন প্রভৃতি নিরাশ্রয় বৈষব- 
গণের জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপাদি তীর্থ স্থানে সেবাশ্রম স্থাপিত হইবার ব্যবস্থা 
হউক ।” 

সন ১৩১৮ সালের »ই ফাল্তন তারিখে শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণ চরণ দাস দেব 
মহোদয়ের শিষ্যগণের দ্বার! শ্রীধাম নবদীপে “রাধারমণ সেবাশ্রম” স্থাপিত 
হইয়াছে । প্রায় ছই বৎসর কাল পীড়িত, সাধু, সন্ন্যাসী, বৈষব, ভক্ত ও 
নিরাশ্রয়ের চিকিৎসা ও সেব! শুশ্রুষ! ; আর্ত, স্থবির ও অক্ষমদিগকে আশ্রমে 
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রাখিয়া সেবা; নিরাশ্রয় মৃতের যথাবিধি সংকার; অনাথ বালক বালিকা- 
দিগকে আশ্রমে রাখিয়া বর্ণাশ্রমোপযোগী শিক্ষা দান প্রভৃতি কার্য সাধ্যান্ু- 
রূপ করা হইতেছে । 

এ দীন দ্রাস “রাধারমণ সেবা শ্রম”এর কার্ষ্যে প্রায় ছুই বসর কাল ব্যাপৃত 
থাকিয়া বর্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সন্প্রদায় যে এক সংশয়াপন্ন স্থানে 
আসিয়া! পড়িয়াছে ইহা অনুভব করিয়'ঃ যে ভাবনা, যে নিস্ষলতার আশঙ্ক] 
হাদয়ে জন্মিয়াছেঃ সম্পূর্ণ সত্যের মধো জীবনকে সম্পূর্ণ সার্থকত৷ দিবার যে 
আকুলতা৷ প্রাণে উদয় হইয়াছে তাহার তাড়নায় আজ আপনাদের সম্মুখে 
অকপটে হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিতে উপস্থিত। আমাদের আশঙ্কা! যদি 
মিথ্যা হয় তাহাও ধারণের নিকট হইতে বুঝিবার সম্পূর্ণ আশ। আছে। 
বুঝিবার ও হৃদয় বেদন! বুঝাইবার 'আশা আছে বলিয়াই আজ এই আলোচনায় 
প্রবৃত্ত । 

শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর জগন্মঙ্লল প্রেষের ধর্মই গৌড়ীয় বৈষণস-সম্প্রদায়ের 
অবলম্বনীয় ধর্ম । বাহার আবির্ভাধে ও যে ধন্মের প্রভাবে বঙ্গদেশ এমন 
একটা গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছিল, যাহা অলোক-সামান্তঃ যাহা বিশেষরূপে বাংলা- 
দেশের- যাহ! এ দেশ হইতে উচ্ছ(সিত হইয়! সমস্ত ভারতে বিস্তারিত 
হইয়াছিল । যে প্রেমের ধর্ম এক সুমহান ভাবের উচ্ছাসে সমাজের তৎকালীন 
সাময়িক অবস্থাকে লঙ্ঘন করিয়া, তাহাকে প্লাবিত করিয়া, সাময়িক অবস্থার 
বন্ধন হইতে এক স্থমহান্‌ আনন্দের মধ্যে সকলকে নিস্কৃতিদান করিয়াছিল। 
সমাজ-শক্তি যখন সকলকে পেষণ করিতেছিল; উচ্চ যখন নীচকে দলন 
করিতেছিল তখনই সে প্রেমের কথা বণিয়া, “মুক্তি কেবল জ্ঞানীর নহে, 
ভগবান কেবল শাপ্ত্রের নহেন”, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, প্রেমের সাধনায় 
সে ভগবানকে তীহাঁর রাজসিংহাসন হইতে আপনার খেল! ঘরে আমন্ত্রণ 
করিয়া আনিয়াছিল--এমন কি প্রেমের স্পদ্ধা় সে ভগবানের শ্রশ্বর্য্যকে 
পর্য্যস্ত উপহান করিয়াছিল। ইগাঁতে তৎকালীন সমাজে যাহার! তৃণাদপি 
নীচ তাহারাও গৌরব লাভ করিরাছিল, যাহার স্বন্ধে ভিক্ষার ঝুলি সেও 
সম্মান লাভ করিয়াছিল, যে স্বেচ্ছাচারী সেও পবিত্র হইয়াছিল। তৎকালীন 

খলার হৃদয় রাজার পীড়ন ও সমাজের শাসনের উপরে উঠিয়। সকল অবস্থায় 
দাসত্ব হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া! নিখিল জগৎসভার মধ্যে স্থান লাভ 
করিম্নাছিল । প্রেমের অধিকারে, সৌন্দর্যের অধিকারে, ভগবানের অধিকারে, 
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সকলের সকল বাধা ভাঙ্গিয়৷ দিয়াছিল। কিন্তু আজ ৪২৭ বৎসরের মধ্যেই 
নে ভাবোচ্ছাস সে হৃদয়ের উন্মেষ, সে মহান্থুভবতা৷ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বা 
সম্প্রদায় হইতে অন্তহিত হইল কেন? ইহাই আজ আমাদের ভাবিবার 
কথা। 

প্রেমের সাধনায় বিকার আশঙ্ক! আছে আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের তাহাই ঘটিপাছে। প্রেমের একটি দ্রিক আছে যেটি প্রধানতঃ' 
রসের দ্িক। তাভারি প্রলোভনে জড়িত হইয়া রসসন্তোগকেই সাধনার 
চরম সিদ্ধি বলির জ্ঞান করিয়া আঙ্ আমর! কর্মের কঠোরতা, জ্ঞানের 
বিশুদ্ধতাকে ভুলিয়াছি। কন্ম বন্ধন, জ্ঞান শুঙ্কতত্ব মাত্র, তাহা প্রেম ভক্তির 
অস্তরায় এই সকল কথা কেবল কথামাত্র নয়, এইরূপ দীবনই আজ কাল 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়। প্রেমের সাধনায় 
কর্শকে শিস্বৃত হইরা জ্ঞানকে এমান্ত করিয়া, কেবণ রসসস্তোগকেই সাধনার 
চরম সিদ্ধি বলিয়া জানিয়৷ ও তদনুরূপ কার্য করিয়। আমাদের হইগ্লাছে এই 
যে গাছকে কাটিয়া কেলিরা কেবল ফুলটি লইবার প্রত্যাশা । গাছকে 
তাচ্ছিল্য করিয়া ফুল লইণাঁর চেই। কার্লে কিছু শঈ্গণের জন্ত ফুলকে পাওয়। 
যাঁয় বটে কিন্তু নিত্য শব নব ফুল ফুটিবার আর আশা থাকে না। কেবল 
মাত্র ফুলটার প্রতি একান্ত লক্ষ্য করিলে হাহার প্রতি অবিচার ও অত্যাচার 
করা হয়। যে প্রেমে মঙ্গন্য কম্মের ব্যাকুলতা নাই, জ্ঞানের বিশুদ্ধতা নাই, 
সেই প্রেম সংসারজালজড়িত মুঢ় শ্রেম, পশুদের সংস্কারগত অন্ধ প্রেম। 


চিরাস্থৃতি। প্রেমের সাপনায় কেবল মাত্র রসের দিক্টায় ঝুকিয়া পড়াস় 
আমর! কেবল ধ্যানের মধ্যে পরিসমাপ্তির দিক দিয়াই রস-্বর্ূপকে দেখিতে 
পাই । বিশ্বন্যাপারের নিত্য পরিণতির দিক দিয়া দেখিতে পাই না। ধম্মকে 
আমরা আংশিক করিয়া, খত করিনা, সুদূর করিয়া, সম্প্রদ্ধায়গত, মন্ত্রগত, 
বিশেষ অনুষ্ঠানগত করিয়। দেখি) তাহাকে পুজার বিষয় বলিয়৷ জানি, 
ব্যবহারের সামগ্রী বলিয়া মনে করি না। অথচ সংসারে যাহ! একমাত্র 
সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে এক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, 
সমঘ্ত বিচ্ছেদের মধ্যে যাহ! একমাত্র মিলনের সেতু, তাহাকেই 'ধন্ম বলা যায়। 
তাহা মনুষ্যত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়া অপর অংশের সহিত অহরহ 
কলহ করে না-__সমস্ত মনুষ্য তাহার অস্তরভূত-_তাহাই বথার্থভাবে মনুষ্যত্বের 
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ছোট বড় অন্তর বাহির সর্বাংশের পূর্ণ সামগ্স্ত | সেই সুমহৎ সামগ্রস্ত হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইলে মন্ুষ্যুও সত্য হইতে স্যলিত হয়, শৌনর্ধ্য হইতে ভরষ্ট হইয়া 
পড়ে। সংসারে যেমন এক একটা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপযোগী -এক 
একটী ভোগ্য বিষয় আছে, ধর্মকে আমরা সেইরূপ ভক্তি প্রবৃত্তির বিলাস 
পরিতৃপ্তির উপযোগী ক্ষণকালীন ভোগায়োজন বলিয়া জানি। সেই সময়টা 
বক্ত.তা, সঙ্গীত, মস্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি দ্বারা একটা ভাবাবেগ উত্পাদন করিয়া 
ধশ্ম সাধন করিলাম বলিয়া একটা আরাম অনুভব করি, এবং পরক্ষণেই 
সংসারে প্রবেশ করিয়া সেই ক্ষণিক সংযম, সেই ভর্ভিবৃত্তির ক্ষণিক উদ্দমের 
আশপাশ হইতে নিষ্কতি লাঁভ করিয়া সর্ব প্রকার শৈথিল্যের মধ্যে আত্ম- 
সমর্পন করিয়া থাকি । এই জন্তঠই আমাদের সাধকদের মধ্যে আধ্যাত্মিক 
উন্মত্ততাম্ দুর্গতি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় । প্রেম যখন সত্য হইতে- জ্ঞান 
হইতে-_লরষ্ট হইয়া, কর্ম হইতে স্মলিত হইয়া প্রমত্ত বেড়ায়. তখন তাহার 
ধম ও ধৈর্য নষ্ট হয়, তাহার কর্পনা-বৃন্তি উচ্ছজ্ঘল হইয়া নিজের প্রতিষ্ঠাকে 
নিজের হাতে কষ্ট করে; নিজেকে শ্রীহীন বিকৃত করিয়া তুলে । তখন 
আমাদের বিশ্বাস কোন নিয়মকে মানে না; আমাদের কল্পনায় কিছুই 
বাধা থাকে না, আমাদের আচারকে কোন গুকার যুক্তির কাঁছে কিছু মাত্র 
জবাবদিহি করিতে হয়না । আমাদের জ্ঞান শিশ্বপদার্থ হইতে ভগবানকে 
অবচ্ছিন্ন করিয়! দেখিবার ব্যর্থ প্রয়াম করিতে করিতে শুষ্ক প্রস্তর হইয়া! যাঁয়, 
আমাদের হৃদয় কেবল মাত্র আপনার হ্রদয়াবেগের মধ্যেই শ্রীভগবাঁনকে অব- 
রুদ্ধ করিয়৷ ভোগ করিবার চেষ্টায় রসোন্মত্ততায় মৃচ্ছিতি হইয়৷ পড়িয়৷ থাকে। 
শক্তির ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান বিশ্বনিয়মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতে চায় 
না; স্থান হইয্না বসিয়া! আপনাকে আপনি নিরীক্ষণ করিতে চায়, আমাদের 
হদয়াবেগ বিশ্বসেবার মধ্যে ভগবৎপ্রেমকে আকাঁর দান করিতে চায় না, 
কেবল অশ্রঙ্জলে আপনার অঙ্গনের ধুলায় বিলুষ্ঠিত হইতে চায় । ইহাতে ষে 
আমাদের মনুষ্যত্বের কতদূর বিকৃতি ও দুর্বলতা ঘটে তাহা পরিমাণ করিবার 
উপায়ও আমাদের ত্রিসীমানায় রাখি না। আমরা তখন আমাদের অন্তর 
বাহিরের সামঞ্জন্ত হীন বিবেক দিয়া ধর্ম কর্ম, ইতিহাস পুরাণ, সমাজ সভ্যতা 
সমস্তকে পরিমাপ . করিয়। নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া! থাকি, সত্য নির্ণয় করিবার 
কোন আবশ্তক দেখি না। কিন্তু ইহ! আমাদের বোঝা উচিত যে আধ্যাত্মিকত। 
অন্তর বাহিরের যোগে অপ্রমত্ত। সত্যের একদিকে নিয়ম, অন্তদিকে আনন্দ। 
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তাঁহার একদিকে ধ্বনিত হইতেছে “ভগ্লাদশ্তাগ্রিস্তপতি”, আর একদিকে 
ধ্বনিত হইতেছে "আনন্দান্ধেব খন্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে*। এক- 
দিকে বন্ধনকে ন1 মানিলে অন্যদিকে মুক্তিকে পাইবাঁর উপায় নাই। 
শ্রভগবান একদিকে নিজের সত্যের দ্বারা বদ্ধ আর একদিকে আপ- 
নার আনন্দের দ্বার! মুক্ত। আমরাও সত্যের বন্ধন কম্মকে যখন সম্পূর্ণ স্বীকার 
করি, তখনি যুক্তির আনন্দকে সম্পূর্ণ লাভ করি। কম্মকে ত্যাগ করিরা নয়, 
আমাদের প্রতিদিনের কর্্মকেই চিরদিনের সরে ক্রমশঃ বাঁধিয়া তূলিবার সাধ- 
নাই সত্যের সাধনা--ধর্ম্ের সাধনা প্রেমের সাধনা । এই সাধনার মন্ত্র 
প্যদ্যৎ্কর্থ প্রকুব্বাতি তদব্রক্ষণি সমপয়েংযে যে কম্মধ করিবে 
সমন্তই ব্রন্দকে অর্পন করিবে, অর্থাৎ সমস্ত কর্মের দ্বার মানবাস্সা আপনাকে 
ব্রহ্ম নিবেদন করিবে ইহাই আস্মার মুক্তি। তখন কি আনন্দ যখন সকল কর্মই 
শ্রীভগবানে সমর্পিত ) কর্ম যন আমাদের প্রবৃত্তির কাছে ফিরিয়। ফিরিয়া ন! 
আসে, কর্মে যখন আমাদের আত্মনিবেদন প্রতিদিন একান্ত হইয়া উঠে__সেই 
পূর্ণতা, সেই মুক্তি, সেই স্বর্গ তখন সংসারইত আনন্দ-নিকেতন । 

কর্মের মধ্যে মানুষের এই যে আত্ম প্রকাশ, অনন্তের কাছে তার এই ষে 
নিরস্তর আত্ম-নিবেদন, গৃহ কোণে বসিয়া কে ইহাকে অবজ্ঞা করিতে পারে? 
সমস্ত মানব সন্তান জ্ঞাত বা অঙ্ঞাতভাবে যে প্রেমের শৃঙ্থলে আবদ্ধ হইয়া এ 
বিশ্বসংসারে রৌদ্র, বৃষ্টি ; ঝড়, ঝঞ্তা ) সুখ ছুঃখের মধ্য দিয়! কালে কালে মানব- 
মাহান্ম্যের যে অভ্রভেদী মন্দির রচন। করিতেছে যাহারা সে সুুমহৎ সৃষ্টি 
ব্যাপ্যার হইতে সুদুর পলাইয়া নিভৃতে বসিয়া আপ্নার মনে কোন একটা 
ভাবরস সন্ভোগই মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলন, এবং সেই সাধনাই 
ধন্মের চরম সাধনা, প্রেমর সাধনা, বলিয়া মনে করেন, এই বিকাশমান 
মানবের সভাতা, অন্তর বাহিরের সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করিয়া আপনার 
সকল প্রকার শক্তিকে জয়যুক্ত করিবার জন্ত মানবের চিরদিনের চেষ্টা 
এই পরম দুঃখের ও পরম স্থখের সাধন।, বাহার! এ সকলকে মিথ্যা বলেন, 
কত বড় মিথ্য। তাহাদের চিত্তরকে আক্রমণ করিয়ছে! এত বড় বৃহৎ 
সংসারকে ধাহারা ফাকি বলিয়া মনে করেন, তাহারা কি সত্যন্থরূপ ভগবানকে 
সত্যই বিশ্বাস করেন? উপনিষদ বলিয়াছেন “আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্‌ 
এষাৎ ব্রহ্বিদীৎ বরিষ্ঠঃ”-_ পরমাত্মায় ধার ক্রীড়া পরমাত্মায় ধার আনন্দ এবং 
খিন ক্রিয়াবান্‌ তিনিই ব্রহ্মবিদ্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আনন্দ আছে অথচ আনন্দের 
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শুনিতেছি, এই বিশ্বমানবের রাঁজভাগীরে আমাদের জন্ত জ্ঞান ও ধর্ম 
প্রতিদিন পুঞ্তীভৃত হইয়া উঠিতেছে । বিশ্বমংসারে এই মানবাত্মার মধ্যে সেই 
বিশ্বাত্ব। শ্রভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেই আমাদের পরিতৃতপ্তি ঘনিষ্ঠ হয়। 
কারণ মানব সমাজের উত্তরোত্তর বিকাঁশমান অপক্নপ রহন্তময় ইতিহাসের মধ্যে 
ভগবানের আবির্ভাব কেবল জানা মাত্র আমাদের পক্ষে যথেষ্ট আনন্দ নহে; 
মানবের বিচিত্র গ্রীতি সম্বন্ধের মধ্যে ভগবানের গ্রীতিরস নিশ্চয়ভাবে অনুভব 
ও আশ্বাদন করিতে পার! আমাদের চরম সার্থকতা এবং প্রীতিব্ত্তির ত্বাভাবিক 
পরিণাঁম যে কর্ম্ম, সেই কর্ম দ্বারা মানবের সেবারূপে শ্রীভগবানের সেবা করিয়! 
আমাদের কর্শপরতাঁর পরম সাফল্য ৷ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বুতি, আমাদের 
সমস্ত শক্তি সমগ্রভাবে প্রয়োগ করিলে 'তবে আমাদের অধিকার আমাদের 
পক্ষে প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ হয়। এই জন্যই ভগবানের অধিকারকে বুদ্ধি, শ্রীতি 
ও ধর্ম দ্বারা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ করিবার ক্ষেত্র মনুষ্যত্ব ছাড়া আর ঢোথাও 
নাই। মাতা যেমন শিশুর পক্ষে একমান্র মাতৃসন্বন্ধেই সর্বাপেক্ষা নিকট) 
সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সংসারের সহিত তাহার অন্তান্ত সম্বন্ধ, শিশুর নিকট অগোচর 
এবং অব্যবহাধ্য, তেমনি শ্রীভগবান মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই . 
সর্বাপেক্ষা সত্যরূপে, প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান । এই সন্বন্ধের মধ্য দিয়াই আমর! 
তাহাকে জানি, তাহাকে প্রীতি করি, তাহার কর্খকরি। এই জন্য মানব-সং- 
সারের মধ্যেই ভগবানের উপাসন! মানুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা $ অন্ত 
উপাসন! আংশিক ; কেবল জ্ঞানের উপাসনা, কেবল ভাবের উপাসনা, সে উপাসনা 
দ্বারা আমরা! ক্ষণে ক্ষণে ভগবানকে ম্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু তাহাকে লাভ 
করিতে পাঁরি না। আন পৃথিবীতে যত ধর্ম প্রচারিত হুইয়াছে, তাহার মধ্যে 
একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যেই এই শিক্ষণ, এই দীক্ষা, পূর্ণতম ভাবে 
আছে। কিন্ত আজ দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায় তাহা হইতে বহুদূরে চলিয়! গিয়াছি। আজ যদ্দি প্রীতির সম্বন্ধে আমরা 
আবদ্ধ হইতাম তাহ! হইলে এই প্রধান নবদ্বীপে, ইহা আমার কল্পন। নয়; অতি 
রঞ্জিত নয় প্রবাসী সহায়হীন রুপ্নের সুখে কেহ জল দিতে চায় না। পথের ধারে 
বিহ্ুচিক। রোগী কাতরকণ্ে খন জল জল করিয়া চীৎকার করিতেছে, তখন 
আমর! সানন্দে কীর্তনানন্দে মাতিয়া তাহারি পার্খ দিয়া নাঁচিতে নাচিতে 
যাইতেছি। প্রবাসী নিঃসহায় রুণ্রকে আশ্রম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে 
জআনর! কিছুমাঁজ কুন্তিত হই না । 


১ম সংখ্যা | গৌড়ীয় বৈষ্ণব সন্মিলনী2) ৮ 
এই শ্ীধাম নবদধীপে যে এরূপ ঘটনা প্রতিদিন হইয়৷ থাকে তাহা! আজ আমি. 
মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে প্রীত্তত। যে ধর্ষের ভিত্তি "জীবে দয়! নামে রুচি__ 
বৈষ্ণব 'সেবন” যাহার মঙ্কাবাক্য “জীবে সম্মান দিবে জানি কষ অধিষ্ঠান” ষে 
ধর্মে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুবর্গকে অপবর্গ বলিয়া মানবের পঞ্চম 
পুকুষার্থ প্রেমই মানব জীবনের. প্রয়োজন বলিয়৷ প্রচার করিয়া! জগতে এক 
অভিনব সত্য প্রচার করিয়াছে । আজি সেই ধর যাঞ্জন করিয়া আমক্সা 
শ্রীভগবানের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কেবল ভাঁবরসে ও কল্পনান_-জীবে দয়! 
কেবল নিরামিষ ভোজনে বৈষুব-সেবন কেবল নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কষুন্ত্র ক্ষুদ্র 
বিভাগের মত ও খ্বার্থ ক্ষণে পরিণত করিয়াছি। আজ সমস্ত ভক্ত-মণ্ডলীর 
নিকট আমাদের আবেদন এই যে আস্গুন আজ গোঁড়ী্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায় সকলে 
মিলিয়া বৃথা দ্বেষ হিংসা! ভুলিয়া! ধর্মকে কেবল আচারগত অনুষ্ঠানগত না করিয়া 
ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর ধন্ধের মহাবাক্য “জীবে দয় নামে রুচি বৈষুব কেবল, জীবে 
সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান* প্রভৃতি মহাবাক্যগুলি কেবল কথায় নগ্ন, 
বক্তৃতায় নয়, সঙ্গীতে নয় ; মনে প্রাণে জীবনে প্রতিদিনের কর্মে যাজন করি। 
আমার বলিবার আর কিছুই নাই, তবে ষে মহাত্মার একমাত্র একাস্ত চেষ্টায় 
ও ব্যয়ে আজ ৫ বৎসরাবধি এই গৌড়ীপ্ন বৈষ্ণব সম্মিলনী হইতেছে, শ্রীমান 
মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আমার কায় মনোবাক্যে আজ সেই বঙ্গকুলতিলক মহারাজা 
শ্রীযুক্ত মণীন্দরচন্্র নন্দী মহোদয়ের মঙ্গল প্রার্থনা করি । আর সর্বশেষের একটি 
কথা এই যে, আজ এক এক করিম মহারাজের ব্যয়ে বৈষ্ণব সম্মিলনী ৫ বৎসর 
হইল। আমরাও অনেকে অনেক ভাবে, অনেক রূপে সম্মিলনীতে যোগ দানও 
করিলাম। কিন্ত আমাদের নিজেদের দ্রিক্টার কি দেখিবার ও ভাবিবার আর 
কিছুই নাই? কেবল বৎসরাস্তে এক একবার কেহ মহারাজের ব্যয়ে, কেহুব৷ 
নিজ ব্যয়ে সশ্মিলনীতে যোগ দিয়া, ছুই পাঁচটা আবেদন, নিবেদন, সমর্থন ও 
অভিভাষণ শুনিয়া আমাদের কর্তব্যের শেষ,ও চরম করিব? মহারাজ অনেক অর্থ 


ব্যয় ও পরিশ্রম করিতেছেন, আমর] কি করিয়াছি ? গৌড়ীয় বৈষব সম্মিলনীর 
জন্ প্রকৃত পক্ষে কতটুকু ত্যাগ করিয়াছি তাহ! ভাবিবার কথ] । তাহা যদি 
আমর! না করিয়া থাকি, ন৷ করিতে চেষ্টা করি ও না করিতে পারি, তাহা হইলে 
নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি প্ীভগবানের অভিসম্পাত পতিত হইবে ।* ও 
নিত্যানন্দ দাস। 


বীর্য ররর ররর কারেরার কাটি 5 
* গত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীতে সময়াভাবে সাধু নিতাযানন্দ দাস এই প্রবন্ধ পাঠ 
করিত পাবেন মাই'। তাহার দেততাগের পর আমর! তাহা প্রকাশ কবাজজ্ছি । - 


১০ বীরভূমি [ ৪র্থ বর্ষ 
কর্মত্যাগ 


- “ঝি! ওকি! বি! শুন্তে পাচ্ছ না?” 
যাই গে বাবু, পান কট। সেদ্ধ রেখে যাই ।” 
“আগে শুনে বাও।” 
আজ “রথযাত্রা” উপলক্ষে অনেকে হাঁফ ডে (791 095) অফিস করিয়। 

বাসায় আসিয়াছে । তাই সকাল সকাল ঝির খোজ পড়িয়াছে। পান সাজ 
অসমাগ্ড রাখিয়াই বি উপরে আসিয়া বলিল “কিগো বাবু এত ডাকাডাকি 
করছ কেন?” 

“খাবার আনতে হবে না ?” 

“তার জন্তে এত ভাকাভাকি, আমি ভাবলাম বুঝি রথের পার্ব্বনি দেবে ।” 

“রথের পার্বনি ?” সে আবার কি ?” যত বাঁজে কথা ।” | 

“২ সব শুনছি না, পার্ববনি না পেলে খাবার আসবে না ।” 

“আচ্ছা যাও খাবার নিয়ে এস। খেয়ে শরীর ধাতস্থ হো'ক তারপর দেখা 
ধযাৰে।” 

“পার্বনি আমার কিন্তু চাই” বলিয়। ঝি, খাবার আনিতে চলিয়া গেল । 

চার বৎসরের মেয়েটা কোলে লইয়া! ঝির মা বিধবা হয়। স্বামীর মৃত্যুর 
পর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত তাহাকে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। গ্রামে 
কাহারও বাড়ী কোন কর্্দ হইত না কারণ তাহাদের “জল চলিত” না। 
নিরুপায় বিধব প্রতিবেশী হৃষীকেশ দাদার পরামর্শে তাহার সহিত সহরে কাজ 
করিতে আলে, কারণ “দল চলা না চল!” লইয়া! সহরে বিশেষ আটকায় ন!। 
ববীকেশ ছাপাখানায় কাজ করিত ও একটা খোলার বাড়ীতে একটা ঘর ভাড়। 
লইয়। থাকিত? সেই বাড়ীতেই একটা ছোট ঘর ভাড়। করিস! দিয়াছিল. বিধবা 
সেইথালেই থাকিত 'ও একটী মেসে কাজ করিত। কিছু দিন কাজ করিতে 
করিতে বিধবা! ঝুঝিল হবীকেশের এই সহৃদয়তা একাত্ত নিন্মার্থ নয়। তাহার 
ভিতরের পঙ্কিলত। যখন ধীরে ধীরে প্রকাশ হইতে লাগিল তখন বিধবা ব্রস্ত 
হইয়। অন্তত্র উঠিন্া। গেল। চতুদ্দিকের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা কন্পিবার 
ম্অন্ত অভাগিনী একস্থান হইতে নন্তস্থান করিতে করিতে একটা সহৃদয়! বর্ীয়সী 
_ বিধবার, আগর পাইল! ..ব্ধীরসীর আর কেহ ছিল না তিনি হতভাগিনীর 


১ম সংখ্যা] কর্ম ত্যাগ ১৬ 


দুঃখের কথা শুনিয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়া তাহার মেছ্ছেটীকে 
লেখা পড়া শিখাইতে লাগিলেন। 

মেয়েটা বড় হইলে যখন তাহার বিবাহের চেষ্টা হইতেছিল সেই সময়ে তাহার 
'আঁশরয়দাত্রী ইহসংসার ত্যাগ করিলেন। বিধবাঁকে আবার উদরারের জন্ত 
বাছির হইতে হইল | এবারে মেয়েটির চিন্তায় তাকে পীড়িত করিতে লাগিল। 
কন্ার বিবাহ দিতে অর্থের প্রয়োজন কিন্তু তাহার কিছুই নাই। অনেক 
চেষ্টার কোন দরিদ্র ভদ্র পরিবারে একটা খোলার ঘর লইল। মেয়েটা 
তাহাদের কাজ করিত নিজে বাহিরে কাজ করিয়া আসিয়! তাহাঁকে 
সাহায্য করিত ৷ মেস হইতে যে খাবার লইয়া! আসিত তাহাতেই ছুজনারই 
চলিত। রাত্রে “মায়ে ঝিয়ে* খন একজ্র শয়ন করিত তখন কল্ঠাকে আপন 
জীবনের সমস্ত ছঃখ কাহিনী ও তাহার চিরন্মরণীয়! আশ্রয়দাত্রীর নিকট যাহ 
কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছিল সেই সমস্ত বিবৃত করাই তাহার প্রধান কাজ ছিল। 
কষ্ঠার বিবাহ চিন্তা! ষদ্দিও তাঁহার সমস্ত জীবনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল 
তথাপি কন্তার বিবাহ ন! দিয়াই তাহাকে ইহলীল! সংবরণ করিতে হইল । 

মাতার মৃত্যুর পর কন্তাকেও উদরান্নের চেষ্টায় বাহির হইতে হইল; 
কিন্তু তাঁহার যৌবনই তাহার কর্মের প্রধান অন্তরায় হইল। প্রায় সকল স্থান 
হইতেই তাহাকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইল যদি কর্ম্ম জুটিল তস্থির হইয়া 
কাঁগ্ড করিবার সুবিধা হইল না। গৃহস্থ বাড়ীর আশা ছাড়িয়া মেসে চেষ্টা 
করিতে লাগিল এবং অনেক মেস্‌ ঘুরিয়া এই মেসে প্রায় ছুই বৎসর কাজ 
করিতেছে । এখানে লোক কম সুতরাং বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না; 
এবং মেসের বাবুরা অনেক ভাল। এট ছুই বৎসরের মধ্যে সে কোন বাবুর 
এমন কোন ব্যবহার লক্ষ করে নাই যাহার জন্ঠ তাহাকে কুষ্ঠিতা হইতে হয় 
যথ। সময়ে ঝি সকলের নিকট হইতে পার্বনি পাইল | নরেন বলিল “ঝি ৬ 
বাবু কি দিলে?” 

"নূতন বাবুর, দেখাই পাওয়৷ যায় না আজ এ ধরব ।” 

“তা হলে কেবল গাল খেতে হবে|. ব্যাচারার বড় খাটতে হয়। বেলা! 
ন*্টা আর রাত ন+টা।” ূ 

: “যাবার সমর বাবুকে খন চাঁৰি দিতে ডাঁকব তখনই চাইব ।” 

_ নৃতন বাবুর নাম বিঅয় চন্দ্র ঘোষ, তিনি কোন সওদাগরি অফিসে কাঁজ 
করেন। অফিস হইতে আসিতে তাহার প্রত্যহ রাত্র হয়। সম্প্রতি মেসে 


১২ বীভূমি [৪র্থ বর্ষ 


সসিয়াছেন বলিয়া তখনও “নৃতন বাবু” আখ্যা আছে। একল| নীচের ছোট 
ঘরটীতে থাকেন বলিয়। তাহার কিছু বেঞ্ী ভাড়া দিতে হয় এবং শয়ন করিবার 
পূর্বে প্রত্যহ বাত্রে ভিতর হইতে দ্বারে চাবী বন্ধ করিতে হয়। ঝি যাইবার 
সময় বাহির হুইতে “বাধু চাবী দিন” বলিয়া চলিয়া যায়। আজ ঝির সেই 
ডাকের অপেক্ষায় সে আপন নির্জন ঘরে শয়ন করিয়া বডি এমন সময় ঝি” 
আসিয়! ঘরে প্রবেশ করিল। 

' সাধারণ মেসের বাবুদের ঘর য্রেপ হয়"এটা সেরূপ নম্ন। ঘরটী বেশ 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । একখান৷ ছোট খাটে বেশ পরিষ্কার একটী বিছান পার্থ ই 
একখান ছোট টেবিল ও তদুপযুক্ত চেয়ার। কাল অয়েল ক্লথ মোড়া টেবিলের 
উপর একধারে খান কতক বই আর একপারে দোয়াৎ কলম চিঠির কাগজ থাম 
রহিয়াছে । ঘরে বিশেষ কোন ছবি নাই। কেবল একটা স্ত্রীলোকের একখান 
বড় ছবি আর খাটের কাছে একটা লাল কাগজে “ঈশ্বর মঙগলময়* লেখ। 
ঝুলিতেছে। বিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়। বিজয় বলিল “এ হতভাগ্যের ঘরে 
কি মনে করে পদার্পন হয়েছে ?” ঝি সে কথার কোন উত্তর না! করিয়! বলিল 
“বর কি আপনি রোজ পরিষ্কার করেন?” 

“কি করি তুমি ত কর নাকাজেই নিজে করি ।” 

“সকলের ঘরই ত পরিষ্কার করি। আপনার ঘর বন্ধ থাকে নইলে কি 
করতে পারি ন৷ ?” 

“সে কথা এখন যাক্‌ কি মনে করে এসেছ বল শুনি। 

«“ফেন আস্তে কি নেই? 

“আসতে থাকবে না কেন জন্ম জন্ম এস, তবু | একট। রি মনে করে ত 
এসেছ ।” | 

“রথের পার্বনি দেবেন না £” 

“আদল "কথ! বল! আর আর বাবুর৷ কি দিলে ?” 

«আপনি য। দেবেন দিন আর বাবুর! রি দেননি। এঃ ৬ এল যে, 
আজ “রথ” কি না!” 

বিজয় 'পকেট হইতে একটা ্ বাহির করিয়া! ঝির হ'তে দিয়া বলিল যে 
বৃষ্টি হচ্ছে এখন ত যেতে পারবে না। সি বসে যাও বৃষ্টি হট ধরুক। রাত্রি 
এখনও এগারটা বাজে নি।” 

রাজি যদিও বেশী হয়নি তথাপি নির্ছন+ গলিটা নিন হইয়া গিয়াছে। 
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অবিশ্রান্ত বৃউর শব্দ; মনে একটা নিস্তব্ধ একাগ্রতার সঞ্চর করিম়| দিতেছিল। 

পার্ববস্তণ বড় রাস্ত। দিয়া সেই বুষ্টিতেও এক একখান ভাড়াটীয়! গাড়ী ছড়ু ছড়, 
শবে নিম্তবূতা ভঙ্গ করিয়া যাইতেছিল। আধাঁড়ের এই বর্ষণ কাতর রাত্রে প্রিক্ব 
বিরহ ব্যাকুল কোন অনিদ্র যুবক পা্থবর্তী মেস হইতে গাহিয়! উঠিল “কেমনে 
কাটাব সারা রাতিত্রে।* বিজয় টেবিল হইতে মেঘদ্বত খান লইয়া খুলিল এমন 
সময় ঝি জিজ্জাস। করিল “নৃতন বাবু! আপনার বাড়ীতে কে আছে গা”? 

- «আমার কেউ নেই ঝি!” 
«কেউ নেই ?” 
«“ভালবাসবার মত আপনার লোক রি নাই ।* 

«আপনি কি «“বে" করেন নি!” 

“সব মরে গেছে” বলিয়া বিজয় গবাক্ষের নিকট আসিম়া দাড়াইল। 

২২ বৎসর বয়সের সময বিজয়ের পিতৃমাত্ববিষ্বোগ হয়। সংসারে এক 
বালিকা! স্ত্রী ভিন্ন অন্য কেহই ছিল নাঁ। কলেজ ছাড়িয়া পিতার যা কিছু বিষয় 
ছিল তাহারই তত্বাবধান করিতে গিয়া দেখিল মাঝে মাঝে মফংম্বলে না যাইতে 
পারিলে সুবিধা হয় না। বালিকা স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের জগত দূর সম্পর্কের এক 
দরিদ্র! ভি ও তাহার এক বিধব! কন্যাকে সংসারে লইয়া আসে । ছুই বৎসর 
পরে যখন তাহার স্ত্রী একটা মৃত পুত্র প্রসব করিয়া! ইহসংসর ত্যাগ করিল তখন 
প্রতিবেশীদের নিকট হইতে শুনিতে পাইল যে তাহার ভগ্নি ও ভগ্ি কন্টার অধত্র 
ও অসদ্ব্যবহারই তাহার স্ত্রীর অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ। -আত্মীয়ের অক তত্ঞ- 
তায় ব্যধিত হইয়া! সেই যে কলিকাতায় স্মাসিয়াছিল আজ “চারি বৎসর আর 
গৃহে ফিরে নাই। পুরাতন গমস্তার উপর সেই. হইতে বিষয়ের ভার দিয়! 
কলিকাতায় কর্মের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত করিয়। রাখিয়াছে । কর্দের মধ্যেই 
আপন হৃদয় বেদন! ভুলিয়। থাকিতে চায়। তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার স্বর্ীয়া 
পতীর উপর ষে অযথা অত্যাচার হইয়াছিল, নিজেকে সংসারের স্থখ হইতে ছিন্ন 
করিয়া লইয়া সে তাহার প্রায়শ্চিত্ব করিতে চাঁয়। 

আজ অফিন হইতে ফিরিবার সময় সে চারিদিকেই একটা আনন্দ উৎসব 
প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলি ভাল কাপড় ও 
পোষাক পরিধান করিয়া “রথ” দেখিতে যাইতেছে । কেহ বাশী কিলিয়া 
আনন্দে বাজাইতেছে। কেহ পুতুল কিনিয়! তাহাকে সযত্বে পুত্রের ন্যায় কোলে 
লইয়া চলিয়াছে। . এই সব ধৃ্ত কেবলই তাহাকে একটা আত্মীরম্বন পাঁর- 
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বেষ্টিত স্থখময় সংসারের প্রলোভন দেখাইতেছিণ এবং তাহাকে বারবার স্মরণ 
করাইয়া দিতেছিল যে এ সংসারে তাহাকে ভাল বাসিবার কেহই নাই। আজ 
সে খন ঝির প্রশ্গের উত্তর দিল “আমাকে ভালবাসিনার . কেহই নাই” তখন 
তাহার এই কথ! কয়টি ভাহার হৃদয়ের সমস্ত নিগুঢ় বেদন। প্রকাশ করিরাছিল। 

প্রসঙ্গ স্থরে যাবার জন্য ঝি বলিল “বাবু আপনি কটা বস জেগে 
থাকেন ?” 

"“বাঝ্রি এগারটা বারটা যতক্ষণ না ঘুম আসে ।” 

" এত রান্র পর্যাস্ত কি করেন” ? ূ 

“পড়ি | চুপ করে বসে থাকি ।” 

“বৃষ্টি একটু কমেছে বোধ হচ্ছে, আনি যাই। আপনি চাবিটা দিন। 

(২) 

বাটি ঘাইতে যাইতে ঝির কেবলই মজে হইতে লাগিল যে নূতন বাবু বলি- 
পাছে তাহাকে ভালবাসিবার কেহই নাই। বাটি যাইয়া কাপড় ছাড়িয়া সে 
তাহার জাপন নির্জন ঘরের ছিন্ন শব্যায় শয়ন করিয়া সেই কথাই ভাবিতে 
লাগিল। নূতন বাঁবু বলিয়্াছে “আমাকে ভালবাসিবার কেহ নাই” কিন্তু তাই 
কি? জগতে কত লোক আছে ফাহাদের ভালবাসিবার কেহ নাই তাহাকেও 
ত ভালবাসিবার কে নাই। কিন্ত এই কথা কয়টি সে কিছুতেই ভুলিতে 
পাঁধিল না। নববিবাহিত ছাত্রের মনে বালিকা বধুর মধুর স্বতির ন্যায় এই 
কথাট! তাহাকে বারবার পীড়িত করিতে লাগিল। এ কথাটি ত কেবল মুখের 
কথা নয়। সমস্ত কাজ কর্মের অন্তরালে তাহার ষে অবরুদ্ধ কোমল নারী প্রকৃতি 
ছিল এই কথা কয়টী একটা. করুণ প্রার্থনা লইয়৷ তাহার রুদ্ধত্বারে বারবার 
আঘাত করিতে লাগিল ; নৃতন বাবুর জন্য একটি সুমধুর সমবেদনাক্ক তাহার 
হৃদগ্ন আধুত হইয়া উঠিল। 

পরদিন সকালে প্রথমেই ঝি বিজয়ের ঘর পরিষ্কার করিল। নরেন জিজ্ঞাল৷ 
করিল “বি যে আজ প্রথমেই মৃতন বাবুর ঘরে ! কত পার্বনি পেলে? ঝি 
সগর্ধে্ধ উত্তর.করিল “এক টাকা”।” সেইদিন হইতে যাইবার সময় ঝি কেবল 
মাত্র বাহির হইতে ডাকিয়া দিয়! চলিয়! যাইত ন1।' ঘরে প্রবেশ করিয়া ছুই 
চারিটা কথ! কহিয়া, দুই চারিটা কাজ করিক্! তবে যাইত। আবার বদি বৃষ্টি 
আনত তাহা! হইলে বসিয়! বসিয়া গল্প করিত, কোন বই পড়িতে বলিয্না একাগ্র- 
মনে শুনিত। “এক একদিন বৃষ্টি আনিল বলির। পড়া আরম্ভ হইত কিন্তু কখন 
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যে বুষ্টী থামিয়! গিয়া! মেঘু কঃটিয়া যাইত তাহা সে টের পাইত না। হঠাৎ 
বিজয় যখন বলিমা উঠিত “বৃষ্টি থামিয়! গিয়াছে” তখন সে তাড়াত'ড়ি চলি 
যাইত। আপনাস্গ সমস্ত কাজ কর্তের মধ্যে সে বাহির দিকে প্রীয়ই চায় 
দেখিত এবং বিজয় রিনা ঞসে তাড়াতাড়ি এক ম্লান জল ও পান দির! 
আনদিত । 

বিজয় ত ঝিকে বিশেষ অনুগ্রহ করিত, প্রায়ই এক একখান! পুরাতন কাপড় 
ও বকশিশ দ্রিত, এবং অফিস হইতে ছুইখানা রঙ্গিল কাপড় আনিয়! দিয়া- 
ছিল। তাঁহার এই অনুগ্রহের জন্তই যে ঝি তাহাকে বিশেষ ফত্ব করিত সে 
বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহই ছিল না। এজন্য তাহাকে অনেকে অনেক 
তামাসাও করিত এবং সেও তাহ! হাস্য মুখে গ্রহণ করিত। 

প্রত্যেক বুধবারে অফিস কইতে আসিতে বিজয়ের অনেক রাত্র হইত 
সেজন্ত তাহার কুটি খাবার ঘরে চাক! দিয়া রাখিয়া! সকলে চলিয়া যাইত। 
এক বৃহস্পতিবারে সকালে আসিয়৷ বি দেখিল যে রুটি ঢাক পড়িয়া আছে 
তাড়াতাড়ি বিজয়ের নিকট গিশ্কা জিজ্ঞাসা করিল “কাল রাত্রে যে. আপনি 
খাওনি কোন অস্থুখ করেছে নাকি ?” 

"কাল রাতে আসতে অনেক দেরী হয়ে গেল আর রান্নাথরে গিয়ে খেতে ছা 
ক'রল না। তুমি ত একটু বসতে পার না?” শেষের কথাটা! বিজয় নিতাস্ত তামাসা 
করিয়! বলিয়াছিল কিন্তু তাহার পর হইতে প্রত্যেক বষবায়ে বিজয়ের খাওয়া 
ন। হওয়! ঝি পর্য্স্ত বসিয়া থাকিত। 

আজ বুধবার সমত্ত দ্বিম অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইয়। রাস্তা ঘাট সমস্ত জলে ভামিয্। - 
গিয়াছে ৷. এখনও সমান ভাবে বৃষ্টি হইতেছে । রাত্র এগারটা বাজিয়! গিয়াছে 
এখনও বিজয় অফিস হইতে আসে নাই। অবিশ্রাস্ত বৃষ্টির বপ ঝপ শব নৈশ 
নিস্তন্ধত ভঙ্গ করাতেছে। “ব্ারাঘরেক্স বারান্দার একট! কেয়োসিনের ডিব! 
জ্বালাইয়! দ্বারের দিকে চাহিয়। ঝি বসিয়া আছে । বর্ষার এই বি্যতমন্নী জন্ধ- 
বর রজনীতে বসিয়া অপেক্ষ। করিতে করিতে তাহার হৃদয়ে একটা সুখের 
কল্পন। উদয় হইতেছিল। হদি ০ স্বাহার আপনার ঘরে এমনি কত্িয়! এক-. 
জনের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিত, সমস্তদিন পরিশ্রমের পর সে বখন ফিরিয়া! 
আসিত তখন তাহাকে খাওয়াইয়। য্ছি তাহার শধ্যাপ্রান্তে একটু স্থান অধিকার 
করিতে পারিত, তাহ! হইলে জীবন কত সুখের হইত! কিন্তহায়! তাহ! 
হইবার নয়। নারী জীবনের চগ্সম স্বার্থকত! হইতে £স বণিজ ও সকদ ও 


৮৬. | বাঁরভূমি 1 গর্থবর্ধ 
একটা মর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিপিয়া গেল | .এমন সময়ে বিজয় আসিয়! 
গ্রবেশ করিল ঝি তাড়াতাড়ি আলো! লই! গেল বৃষ্টিতে ভিজা কাপড় ছাড়িয়া 
“আমার জর হয়েছে কিছু থাৰ না” বলিয়া! বিজয় শুইয়া পড়িল ছন্র দিবস 
গরে বিজয় যখন একটু সুস্থ হইল তখন বির বাসায় ফির্িবার অবকাশ হুইল। 
ছয় দিবস রাত্র জাগরণ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পর অবসন দেহে বাসায় ফিরিয়! যে 
অভ্যর্থনা পাইল তাহা! কোন ক্রমেই সুখকর বল যাইতে পারে না। গিনি 
বলিলেন “ওমা! কেমন মেয়ে গো! আমরা ত ভেবে বাঁচিনি! ছদিন কোন 
খবর নেই। সোমত্ত মেয়ের এ কেমন ব্যাপার বাপু! কর্তী বলিলেন “আমরা 
বাছ! গ্রেরস্ত+ তোমার মা ভাল লোক ছিলেন তাই আমাদের বাড়ীতে থাকতে 
দিয়াছিলুম, তোমার এখানে সুবিধা হবে. না। তুমি অন্ত বাস! দেখ । আসছে 
মাস হতে আমাদের এখানে তোমার ঘণ্টকা হবে ন।স্পষ্ট বলে দিলুম!” নিজেকে 
ইহাদের কাছে নির্দোষী প্রমান করিতে তাহার ইচ্ছাই হইল ন! কেবল ষত শীত 
সম্ভব যে অন্যত্র যাইবে ইহাই জানাইয়া দিল। 

মেসের বাবুর৷ বাবুর বলিলেন *দেখুন বিজয়বাবু বি কিন্তু আপনার খুব 
€সবা করেছে । আপনার লোৌকেও অত করতে পারে (কন! সন্দেহ ।” 

বিজয় উত্তর করিল “যেখানে কিছু পায় রিং করে আপনি দিলে 
আপনাকেও করবে ।” 

কথাটা! শুনিয়। বির মনে বড় ব্যথা লাগিল। - সেকি কিছু পায় বললিগ্লাই ঘত্ব 
করে। কিছু পাইয়! যে যত্ব ও তাহার যত্বের মধ্যে কি কোন প্রভেদ নাই? 
সেই কি তাহাকে একটু ালবাদিতে বলে নাই? অমন ভাবে “আমাকে , 
ভাল বাসিবার কেহ নাই” একথ! বলিবার কি প্রয়োজন ছিল? ঝি মনে মনে 
প্রতিজ্ঞা করিল আর একটুও যত্ব করিবে না আর তাহার নিকট হইতে কিছু 
পইবেও না। কিন্তু সন্ধ্যার পর যখন মনে হুইল বিজয়ের দুধ খাওয়া! হয় নাই 
এবং সে-হয়ত তাহ্যরই ছুধ লইয়! যাইবার অপেক্ষা আছে তখন সে আর স্থির 
থাকিতে পারিল না। মনে মনে স্থির করিল এখন ছুধট। দিয়! আসিবে কিন্ত 
স্নানে যাইবার সময় বাহির হইতে. ভাকিয়া দিয়াই চলিয়। যাইবে। রাত্রে 
খাইবার স্ময় বারের নিকট আসিয়া ভাবিল একবার মাত্র “কেমন আছ” জিজ্ঞাস! 
করিয়াই চলিয়! যাইবে । ঘরে প্রবেশ করিয়াই দ্বেখিল বিজয় ঘুমাইজেছে,, 
জানাল! খোলা রহিয়াছে। নিঃশব্দে জানালার দায় বন্ধ করিয়া! উপর কইতে 


. পেপার জে ইজি, আদল, তক্ষক অলিয়! চতায়া, (গল । .. 
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(৩) 
বুখযারের দিন বেল! এগারটার মধ্যে বিজয়কে বিমর্যভাঁবে বাসায় ফিরিভে 
দেখিয়! ঝি উদ্দিগ্ন ভাবে বলিল এত সকাল করে এলে যে, আবার অসুখ ক'রল 


নাকি? 
বিজয় সংক্ষেপে উত্তর করিল “না ।% 


“এত সকাল ক'রে এলেন কেন ?” | 

“চাকরি ছেড়ে দ্রিয়েছি” | সে ঘরে প্রবেশ করিয়৷ বার বন্ধ করিল। প্রায় 
ছুই ঘণ্টা পরে বাহির হইয়া ঝিকে বলিল “বি আমি আজই বিকালের ট্রেণে 
পশ্চিমে বেড়াতে যাব আমার টাযাঙ্কট! একটু ওছিয়ে দাও ত।» 

“আবার কবে আসবে” 1 | 

“আর আসব না।” 

ঝি কথাটার ঠিক মানে বুঝিতে ন। পারিয়। বিজয্বের মুখের প্রতি চাহিল, সে 
বলিল “এখানে ত চাকরি গেল আর আমার শরীরও খারাপ, পশ্চিমে গিয়। 
সেইখানেই একট চাকরি জোগাড় করিয়া লইব, এখানে আর আমিব না।” 
ঝি কোন কথা বলিল ন।, নিঃশবে ট্রাঙ্ক বোঝাই করিতে লাগিল। 

একটী সামান্য কারণে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া বিজয়ের মনটা বড়ই বিমর্ষ 
হুইয়া পড়িল। সে আন্তে আস্তে বাসায় আসিগ্জা ভাবিতে লাগিল। সে ত 
অভাবের জন্য চাকরি করে না নিজেকে সে কোন রকমে ব্যস্ত করিতে চায়। 
বেশ, সে ত দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারে ? এত দিন সে ষে তাহ! 
না করিয়া এই জঘন্য দাসত্ব করিতেছিল কেন, তাহা! সে বুঝিতে পারিল না। 
ঘরে ঝুলান “ঈশ্বর মঙ্গ লময়* লেখাটার গ্রতি চাহিয় বলিল “এই যে আঘাতের 
মধ্যেও মঙ্গলের বীজ নিহিত ছিল, তাহাই আজ আমাকে মুক্ত করিয়া দিল, 
আমি আজই পশ্চিমে যাইব। সংকল্প স্থির হইয়া গেল। 

বিদায়ের সময় আসিল। আসন্ন বিচ্ছেদ ব্যথায় বাসার সকলেই আজ 
ব্যথিত । মাত্র তিনটি মাস বিজয় তাহাদের সহিত আছে তথাপি তাহাকে 
ছাড়ি দিতে সকলেরই ব্যথা বাজিতে লাগিল । ঠাকুর গাড়ী ভাকিয়া৷ আনিল। 
মেসের সমম্ত হিসাব মিটাইয়! দিয়া ঠাকুরকে বকৃশিশ, দিয়া, বিজয় ঝির উদ্োস্টে 
চারিদিকে চাহিল । রাক্নাঘরের বারান্দায় ঝি নিবি মনে পান সাজাক্স ব্যস্ত 
ছিল, যেন কোনদিকেই তাহার মন নাই। বাহিরের এই ব্যাপারট1 যেন তাহার 
নিকট অতি তুচ্ছ, ইহার জন্ত যেন তাহার দৈনন্দিন কাজের কোন ব্যতিক্রমই. 


১৮ বীরভূমি | । [গর্থবর্ষ 
ঘটিতে পাঁরে না-_এমন ভাবে কাজ করিতেছিল) “ঝি যাবার সময় বেশী করে 
গোটাকতক পান দাও” বলিয়৷ বিজয় আপনার ঘরে চলিয়া গেল। এক গ্লান 
জল ও পান টেবিলের উপর রাখিয়া! নিঃশব্দে ঝি চলিয়া যাইতেছে দেখিয়! বিজয় 
তাহাকে ভাকিন্না বলিল “ঝি, সময়ে অসময়ে তুমি মামার মনেক উপকার করেছ, 
তা” আমি ত চল্লম, এই পাঁচটা টাকা নাও তোমার ঘ। ইচ্ছা! কিনে! |» 

“না না ও সব আমায় কিছু দিতে হবে না, আমার কিছু চাই না।» 

_সেযে এত যঘত্ব করিয়াছে তাহারই যুল্য স্বরূপ বিজয় যে আজ তাহাকে 
পাঁচটা টাক! দিবে, এ কথা তাহাকে আঘাত করিল। বিজয় চলিয়। যাওয়ায় 
তাহার যে কোন কষ্ট হইবে না বা হইতেছে না, এই কথাটা প্রমাণ করিবার অন্ত 
সে এতক্ষণ তাহার হৃদয়ের সহিত প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়! ক্ষত বিক্ষত হইতে- 
ছ্িল। কিন্ত এবার সে আর নিজের দারুণ অভিমান কিছুতেই সামলাইতে 
পারিল না। সে সবলে বলিয়! উঠিল “না না আমায় কিছু দিতে হবে না__ 
আমার কিছু চাই না” এবং তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। 

বিজয়ের মনে একটা অস্পষ্ট সন্দেহের ছায়া পড়িল, যে কথা সে একবার 
ভুলিয়াও ভাবে নাই সেই কথাটাই চকিতের মত তাহার মনে উদয় হইল সে 
একবার অন্ফুটস্বরে ভাকিল “ঝি !* ৰাহির হইতে গাড়োয়ান ডাকিল “কই গে! 
বাবু আহ্কন গাড়ীর সময় হয়ে গেল।” 


(৪) 

আজ তিনদিন বিজয় চলিয়। গিয়াছে । ব্যাপারটা সকলেই ভুলিয়। গিয়াছে, 
কেবল একটা লোকের কাছে, কেবল একখানি ব্যথিত হৃদয়ের কাছে এই ঘটনাটি 
সংসারের সমস্ত কাজ কর্ধের অপেক্ষা বৃহৎ হইয়। উঠিয্কাছে। একটি হৃদয়ের 
কাছে এই তিনটি বর্ধাক্মান শ্রাবণ প্রভাত একটি প্রকাণ্ড প্রাণহীন অবসাদ. ধহন 
করিয়! আনিয়াছে। কিছুই ভাল াঁগে না। কাল তাহাকে বাস ছাড়িয়া 
যাইতে হইবে কিন্তু নৃতন বাস! সন্ধানের মত উৎসাহ তাহার ছিল না। 

প্রথম যে দিন বিজয় চলিয়া গেল সেই রাত্রে বাসায় ফিরিবার সময় তাহার 
শূন্ত ঘরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার হদয়ের মধ্যেও প্ররূপই একটা শুন্তত। 
অনুভব করিল! অবিরল অশ্রু ধারায় উপবধান সিক্ত করিতে করিতে সে 
_ভাবিতে লাগিল “একি হইল! তাহারই কার্ধ্য কালের মধ্যে ত কত বাবু 
_ আসি়াছে, কত বাবু গিয়াছে কিন্ত কাহারও জন্য ত এমন হয় নাই । এবারে 
তবে মন এমন হইল কেন? সে তাহার কে? সে তাহার কি করিয়াছে সেই থে 
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একদিন বর্ষণ-কাতর অন্ধকার রঞ্জনীতে একটি করুণ গ্রার্থন! তাহার করুণ নারী- 
হৃদয়ের রুদ্ধ কক্ষে বারবার আঘাত করিয়াছিল সে কথা সে কিছুতেই ভূলিতে 
পারিল না। তাহার পরের কতদ্দিনের কত মধুর স্থতি তাহাকে ব্যাকুল করিয়া 
তুলিতে লাগিল । এস সর্বদাই অন্তমনস্ক-হইয়া পড়িত। সকল বাবুর! যখন আফিস 
হইতে ফিরিত তখনই তাহার মনে হইত আর একজন আসিবে না। রাত্রে 
যাইবার সময় উপর হইতে বাবুদের সদর বন্ধ করিতে ডাকিবার সময় তাহার 
কথা মনে হইত আর একজন যে প্রতাহ বন্ধ করিত সে নাই। এইকূপে অন- 
বরত স্মৃতির একট! অসহা উংপীড়ন সহ করিতে করিতে তাহার প্রায়ই মনে 
হইত সহত্র স্থৃতি-বিজড়িত এই স্থান ত্যাগ করাই শ্রেয়। কিন্তুহাক় তাহারও 
সাহস হইত না, শীঘ্র তাহাঁকে এক নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করিতে হইবে এমন 
সময়ে এই মেসের কার্য সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না। মৃতন যেখানে 
বাসা করিবে সে স্থান যে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইবে তাহারও কোন স্থিরতা নাই ! 
মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল একটি সম্পুর্ণ নিরাপদ আশ্রয় সন্ধান করিয়। এই 
মেসের কর্্মত্যাগ করিবে। 

আজ ফিরিবার সময় বৃষ্টি আাসিয়াছে। উপর হইতে বাবু ডাঁকিয়! বলিলেন 
“ঝি একটু বস বৃষ্টি থামিলে চাবী দিব ।” বসিয়া বসিয়া ঝির মনে পূর্বস্থতি জাগিরা 
উঠিতে লাগিল। আরও কত দিন এমন বৃষ্টি আসিয়াছে তখন সে এ সন্মুখবর্তা 
কুদ্র ঘরটাতে মুখে সময় কাটাইয়াছে। এ ত সেই ঘর রহিয়াছে! ওখানে 
যাইয়া আর কিন্তু সে তৃপ্তি নাই। তবু সে আলোট! লইয়৷ ঘরে প্রবেশ করিল 
সেই খাট পড়িয়। রহিয়াছে, সেই টেবিল, সেই চেয়ার, সেই সব কেবল একটা 
লোৌঁক নাঁই। একটা প্রকাণ্ড অভিমানে তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল 
কিন্তু তখনই মনে হইল যাহার উপর অভিমান, সে নাই। একেরই অভাবে 
সমস্ত ঘরটা যেন প্রাণহীন । এই অচেতন চেয়ার টেবিলগুলা হইতে পর্য্যস্ত 
একট নীরব অব্যক্ত ক্রন্দন তাহার চতুন্দিকে ধ্বনিত হইতে লাগিল। একট 
দমকা বাতাস আমিয়। তাহার হৃদয়ের সহিত বাহিরের সামঞ্জন্ত বিধানের জন্যই 
বোধ হয় আলোটা নিবাইয়! দিয়৷ গেল। এই নির্জন অন্ধকার ঘরে দীড়াইয়া 
সহস্র স্ুখ-স্থৃতি তাহাকে আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। একটা অপ্রকাশ্ 
নিগুড় বেদন। তাহার হৃদ্পিগটাকে সবলে চাঁপিয়। ধরিল। হাঁয়, সে কেন গেল! 
তাহার হদয়ের সমস্ত কুম্মগুডলি ফুটাইয়া সে কেন এমন নিদ্দিয় ভাবে চলিয়া 
গেল। «ওগো, ফিরে এস গো ফিরে এস,” বলিয়া সে লুটাইয়া পড়িল ৷ বিছবাৎ 


২৯ বীরভূমি [ র্থব্্য 
হাসিয়া বলিয়া গেল, সে আসিবে না। বৃষ্টির ঝর ঝর শব আাপন অম্পই্ ভাষায় 
বলিতে লাগিল--“আসিবে না, আসিবে না,” ঝি লুটাইয়া লুটাইয়া কাদিতে 
লাগিল। 

উপর হইতে ডাকিয়। উত্তর না পাইয়া ঝি চপিয়া গিপ্নাছে মনে করিয়। নরেন 
দ্বার বন্ধ করিতে নীচে আমিল 1১ তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয় 
“কাল হ'তে আমি আর আসব না” অশ্রুরুদ্ধ কে এই কথা বলিয়া বি ঝড়ের মত 
বেগে বাহির হুইয়৷ গেল। তাহার গায়ে লাগিয়া নরেনের বাতি যে পড়িয়া 
নিবিযনা গেল এবং ছুয়ারে বাঁধিয়া! যে তাহার কাপড়খানা ছি*ড়িয়া গেল তাহা সে 
লক্ষ্যই করিল ন।। 


প্ীস্থধাময় চট্টোপাধ্যায় । 
রাণাঘাট । 
চিন্ত 
৩ 
নিজ্জন প্রান্তরে নির্জন নীরব 
বসে বসে একা, কাস্তারে ; 
যি, করিতাম খেলা তেই সনে আমি 
নদীতটে ; নাচিয়ে নাচিয়ে 
নদী বেল! চয় বেড়াতাম তথা 
দেখিতাম সেথা বিভোরে। 
অশকিতাম তাহা ছুথ মোহ শোক 
হৃদিপটে। নাহি বয় কভু, 
স্থন্দর প্রভাতে সদ! পুণ্য সেথা 
উঠিতাম স্বখে রাজিছে। 
রাজা মেঘ পালে নাহি সেখা অমা, 
চাহিয়ে ; সদ্ধাই পুণিমা, 
করিতাম গান কুঙ্জে কু্জে কুহু 
তৃণ-শয্যা-পরে গাহিছে ; 
আপনা আপনি আমি, "তা'র মাঝ খানে 
মাতিয়ে। _ বসিয়া বিজনে 
মম খেল! সাথী কাটা”তাম সদা 
বমি, হ'ত পণ্ড পাখী ধ্যেয়ানে। 


শ্রীঅর্দাগ্রসাদ মল্লিক | 
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ভারাবতরণায়ান্তে ভবে নাব ইবোদধো। 
সীদন্ত্য! ভূরিভারেণ জাতোহ্যাত্মভূবার্থিতঃ ॥ 
তোমার এ বিশ্বে আবির্ভাবের কারণ। 
অন্ত লোকে অন্তরূপ করয়ে বর্ণন ॥ 
মহাসাগরেতে যথা, তরণী বিপদ-যুতা, 
সেইব্মপ এ পৃথিৰী, স্থুভীষণ ভার, 
সহিতে না পাঁরি গেল নিকটে ব্রহ্মার ॥ 
নিবেদিল! চতুম্ম্থ তোমার চরণে, 
আবির্ভাব তাই তব ভূভার হরণে | 
ভবেহস্মিন্‌ ক্রিশ্যমানানামবিষ্ভাকামকন্ম্মভিঃ | 
শ্রবণস্মরণাহাণি করিষ্যন্নিতি কেচন ॥ 
কেন তুমি আসিয়াছ, তাহার উত্তরে, 
এইরূপ নানামত আছয়ে সংসারে । 
আমার মনেতে হয়, এ সকল কিছু নম, 
নররূপে তব আবির্ভাবের কারণ, 
আমি এইরূপ হেতু করি নির্ধারণ ॥ 
পরম আনন্দময়, জীবের শ্বরূপ হয়, 
অবিগ্ভার দ্বার! তাহা! সমাবৃত হয়, 
দেহার্দিতে অভিমান করয়ে উদয়। 
এই অভিমান হৈতে, কাম জন্মে অচিরাতে, 
কাম হৈতে নান! কর্ম করিয়া সাধন, 
জীবের জনমে ক্লেশ, সংসার বন্ধন । 
এই কেশ নিবারণ, করিবারে নারায়ণ, 
নানারপ লীল! কর আবিভূতি হ'য়ে 
ফলে, সংসারীর প্রেম ভক্তি উপজয়ে। 
শ্রবণ স্মরণ আর অঙ্গন করিয়া, 
তব লীল!, যায় লোক সংসার তরিয়া। 
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শৃহ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যতীক্ষশঃ 
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ। 
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং 
ভব-প্রবাহোপরমং পদাম্বুজং ॥ 
তোমার চরিত্র কথ! ওহে কপাবান ! 
যাহারা শ্রবণ করে কিন্ব। করে গান। 
সদ। উচ্চারণ করে, কিম্বা! ষনে মনে স্মরে) 
কিম্বা অপরের মুখে কীর্তন শুনিয়া 
আনন্দে পৃর্ণিত হয় যাহাদের হিয়া । 
তব পার্দপন্মঘ্ধয়,। অচিরে দর্শন হয়, 
ফলে জন্ম-পরম্পর! মধ্যে পষ্টন 
চির তরে তাহাদের হয় নিবারণ ॥ 
অপ্যগ্ নম্তবং স্বকৃতে হিত প্রভো 
জিহাসসি স্বিৎ স্থহাদোহনুজীবিন2 | 
যেষাঁং ন চান্যপ্তবতঃ পদাশ্ুজাৎ 
পরায়ণং রাজস্থযোজিতাংহসাং ॥ 
আমাদের শ্থখ হুঃখ তব চরণেতে। 
আদর্শনে দুঃখ, স্থখ হয় দর্শনেতে ॥ 
হে প্রভো, জগৎ গুরু, তুমি বাগ! কল্পতরু, 
আত্মীস্বের বাগ! পূর্ণ কর অঙ্ক্ষণ, 
আমাদের কেন আজি করিছ বর্জন ? 
রাজগণে বন্রেশ, সমরেতে, হৃযীকেশ। 
আমরা বিবিধরূপে, দিচ্ছ অনিবার। 
ভূমি ছাড়া আমাদের কেহ নাহি আর । 
তুমি যাবে ! তবে বুঝি গেল সুসময়। 
দুঃসময় আসি ভাগো হইল উদয় ॥ 
কে বয়ং নামরূপাভ্যাং যছ্ুভিঃ সহ পাণগুবাঁঃ। 
ভবতে। দর্শনং যহি হৃবীকা ণামিবেশিতুঃ ॥ 
.»সপ্প্ি কয যাদবগণ.বান্ধব আমার। . 
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পাগ্বের! পুত্র মোর জীবনের সার ॥ 
তাহার জীবিত সবে, বীরত্বের স্থগৌরবে, 
কিন্ত যেই হুবে হরি, তৰ অনর্শন, 
খ্যাতি বা সমৃদ্ধি নাহি রবে কদাচন । 
শরীরের নাম, রূপ, ওহে হরি, বিশ্বভৃপ, 
যেমন অতীব তুচ্ছ, জীব চলে গেলে, 
তব কৃপা বিনা তথা! আমরা সকলে । 
নেয়ং শোভিষ্যতে তত্র ঘথেদানীং গদাধর । 
ত্ব পদৈরক্কিতা ভাতি স্বলক্ষণবিলক্ষিতৈ2 ॥ 
গদাধর ! আমাদের এই বাসভূমি ! 
কি শোভায় সুসজ্জিত করিয়াছ তুমি! 
তোমার অসাধারণ, চরণের চিহ্নগণ, 
বস্তা্থুশ আদি করি ইহাতে অস্কিত, 
তুমি গেলে এই শোভা হবে অস্তহিত। 


ইমে জনপদাঃ স্দ্ধ। স্ুপক্কৌষধি বীরুধঃ | 
বনাদ্ডরি নহ্যদন্বস্তোহোধন্তে তব বীক্ষিতাঁঃ ॥ 


তোমার দর্শনে এই জনপদ-চয়। 
হয়েছে সম্দ্ধিশালী ধান্যোষধিময় ॥ 
সময়েতে লতাচয়, ফলযুক্ত পক হয়, 
বন গিরি সিন্ধু আর পর্বত নিকর, 
সকলেই হইয়াছে অতীব সন্দর | 
তুমি চ'লে গেলে হরি, এ সকল আর, 
রহিবে না এই মত শোভার ভাগার 
অথ বিশ্বেশ বিশ্বাতুন্‌ বিশ্বমূর্তে স্বকেষু মে। 
নেহপাঁশমিমং ছিন্ধি দৃঢ়ং পাতুষু বৃষ্তিযু ॥ 
হেথা হ'তে গেলে তুমি ওহে দয়া ময়, 
পাগুবের অকুশল ঘটিত নিশ্চয়। 
না গেলে যাদ বগণ, ছুঃখ পাবে অগণন। 
ছুই দিক্‌ ভাবি আঁমি ব্যাকুল হ্বদয়, 


তা. /৪১০ 
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করিতে নাপারি কিছু কর্তব্য নিশ্চয়। 
বিশ্বেশ্বর তুমি হরি, তব ইচ্ছা সর্বোপরি, 
সকলি করিতে তুমি সতত সক্ষম, 
তুমিই বিশ্বাত্বা, সবে করহু চেতন, 
তুমি বিশ্বমূত্তি-ধারী, আশ্রিতেরে কপাকারী, 
কুপাসিন্ধো বুথ! এই কুশলাকুশল 
চিন্তায় কি হেতু মোর হৃদয় চঞ্চল? 
ষাদ্বে পাঁওবে মোর, আছে দৃঢ় নেহডোর, 
কূপ করি সেই পাশ করহু ছেদন, 
তোমার চরণে মোর এই নিবেদন। 


ত্বয়ি মেহনন্যবিষয়ামতিম ধুপতেহসকৃ। 
রতিমুঘহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্থতি ॥ 


তুমিও তো! বৃষিবংস্ত ওছে দয়াময় ! 
. তোমাতেও হবে নাকি মোর ন্েহক্ষয় ! 
চাহি না চাহি না তাহা, ব্রহ্ষজ্ঞানে নাহি স্পৃহা, 
অনন্ত বিষয় প্রীতি রহুক তোমাতে, 
তোমাতে রহিলে রবে তোমার ভক্তেতে ॥ 
দেহের সম্বন্ধবলে, এতদিন যে সকলে, 
হৃদয়ের ভালবাস! ছিলগে!৷ আমার, 
এইবার অবলান হউক তাহাগ। 
তোমার ভকত যার, আত্মীয় বান্ধব তারা, 
নব জীবনের এই নব দেহ ভোরে, 
দৃঢরূপে চিরকাল বন্ধ রাখ মোরে ॥ 
যেমন গঙ্গার জল, সিঙ্ধু মাঝে অবিরল, 
আপনারে মিশাইয়! দিয়ে কুতৃহুলে, 
মিশে যায় যাবতীয় নদ নদী ক্লুলে। | 
তেমতি তোমার পায়, মতি রাখি সর্বথায়, 
সর্ধবভতা শ্রয়ণীয় তুমি দয়ামন্, 3০১৫ 
আপন করিয়! পাব সর্ব ভক্তচয় ॥ ৮1৫1১৪১০ 
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শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্থ্যযভাবনী 

ঞ্রুগ্রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য | 
গোবিন্দ গোছিজ স্ুপান্তি হরাবতাঁর 
যোগেশ্বরাখিলগুরে! ভগবনমমস্ত্ে । 
হে শ্রীকঞ্চ ! তব পদে করি নমস্কার 
অর্জুনের সথ। তুমি, হিতকারী তার । 

অবনীর দফ্রোহকারী, ক্ষত্রিয়ের হত্যাকারী' 
জন্ষীণ প্রভাব তব, কামধেছ্ছ জাত, 
নিখিল এশ্বর্য্য তব করতলগত। 

গে! ব্রাহ্মণ দেবতার, ছুঃখ ভয় নাশিবার, 
জন্য, আবিভূতি তুমি ধরণী উপর 
চরণে প্রণাম তব ওহে যোগেশ্বর, 
ভগবান্‌ অখিলের গুরু হও তুমি, 
বারবার তোমার ও চরণে প্রণমি। 

সমাঞ্$। 


সস 
গর আস 


শ্বীনরোত্তম দাস ঠাকুর 


সা তল 

«উপাসনা পটল” 'কুঞ্জবর্ণন,, “গুরুশিষ্য সংবাদ, চন্দ্রমণি', “চমৎকার 
চন্দ্রিক', 'প্রার্থন।” €প্রেমভক্তি চত্রিকা”, “চিন্তামণি/ 'রসভক্কি চন্দ্রিকা' “রাগমালা;' 
'রসসার, “সিদ্ধতক্তি চন্দ্রিকা” 'সস্ভাব চন্দ্রিক, স্মরণ মল? 'সাধনভক্তি চক্ত্রিকা+, 
“সাধ্য-প্রেম চক্জ্রিক1, “নুর্য্যমণি+, প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা ও পদবর্তী। 

 জঙন্ম--বর্তমান রামপুর বোয়ালিয়া! নগরের ছথ্নু ক্রোশ ব্যবধানে গড়ের, 
হাট নামক পরগণ! মধ্যে পদ্ম! নদীর তীর হইতে অর্ধ ক্রোশ অন্তরে খেতয়ী 
নামক গ্রামে, মজুমদার উপাধিধারী উত্তর রাট়ীয় কারস্থ কুলোস্তব কৃষ্ণানন্দ দত 
নামক একজন নৃপতি বাস করিতেন। এই কষ্গানন্দের ওকসে এবং নারারণী 
দাসীর গর্ভে অনুমান ১৫৩১ কি ৩২ খৃঃ মাথা পুর্ণিমায় গোধূলি লয়ে ( মতান্তরে, 
শুরু। পঞ্চমী তিথিতে ) নরোভম দাস ঠাকুর মহাশয় জন্মগ্রহণ কয়েন। 
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সৃত্যু-_- খঃ যোড়শ শতাব্দীর শেষাংশ্ে কার্থিকী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে 
পরলোক গমন ফরেন। 
শৈশব- -নরোত্তম রাজপুত্র হইয়াও শৈশব হইতে বিস্তাভ্যাসে মনোযোগী 
হইয়াছিলেন। “প্রমবিলাস গ্রন্থে (২০শ বিলাস) লিখিত আছে-_ 
“নিত্যানন্দ ছিল! যেই, নরোত্ম হৈল! সেই, শ্রীচৈতন্য হৈল! শ্রীনিবাস। 
ডঅদৈত বাক্কে কয়, শ্রামানন্দ তিহে। হয়, প্রছে হৈল। তিনের প্রকাশ ॥ 
সে তিনের অপ্রকটে, এ তিনের আবির্ভাব,সর্বদেশ কৈল!। ধন দিয় ভক্তিভাঁব ॥” 
ফলতঃ, নরোতম যে শ্রচৈতন্যদেবের আকর্ষণে জন্মগুহণ করিয়াছিজেন, 
এ কথার প্রমাণ তাহার বাল/কাল হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। তিনি পাঠ্যা- 
বন্থায় গ্রগৌরাঙ্গ ও তীহার পারিষদগণেক্স লীলাকাহিনী শ্রবণ করিয়া মু ও 
ব্যাকুল হইতেন। ক্রমে তিনি বৃন্দাবন ধামে গিয়! শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ধদগণকে 
দর্শন করিয়। কৃতার্থ হইবার জন্ত কৃতসন্বল্প হইলেন; অচিরে তাহার সে সুযোগও 
উপস্থিত হইল। নরোত্তমের পিতা, রাজকার্ধ্য উপলক্ষে একদিন অকল্মাৎ গৌড়ে 
গমন করিলে, ইহাই শুভ অবসর বুঝিয়৷ নরোভম বৃন্দাবন গমনোদ্দেশে গৃহত্যাগ 
করিলেন। অতুল খ্রশ্বর্য্ের অধিকারী, তরুণ বয়স্ক (১৮ কি ১৯ বৎসর) রাজকুমার, 
ভোগ সুখে জলাঞ্জলী দিয়! পদ্রপ্রজে বৃন্দীবনধামে উপস্থিত হইলেন। শ্রীজীব 
গোস্বামী, নকোত্মকে সাদরে গ্রহণ করিয়া বুন্দাবনবাসী যাবতীয় মহাচভবের 
সহিত পরিচয় করিয়! দিলেন। এই সময় লোকনাথ গোম্বামী নামক একজন 
পরম বিরক্ত' গোম্বামী বুদ্দাবনধামে অবস্থান করিতেছিজেন। নরোত্তম, তাহার 
নিকট দীক্ষা গ্রহণের আকাজ্ষা করিয়! স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে তিনি 
প্রথমতঃ অস্বীকার করেন। তদনভ্তর “ষৈছে সেব! করে তাহ। কহনে না! যায়। 
গোসাএী প্রসন্ম নরোত্তমের সেবায় ॥” “একদিন নরোতমে ব্যাক্ষুল দেখিয়া । 
মনোরথ পূর্ণ কৈল! দীক্ষামন্ত্র দিয়া ॥ ('নরোত্তম বিলাস' )। দীক্ষা! দানের 
পুর্বে লোকনাথ গোম্বামী নরোত্বমকে আজীবন ক্রক্গচর্ষ্য ব্রত পালনের অনুমতি 
প্রন্ধান করিলে তিনি কহির্বোন, 'তাহাই করিমু গ্রভু যে আজ্ঞা হৈল তোর। মাথে 
পদ দিয়া কহ নরোতম মোর' ॥ (অনুরাগ বন্তী )। 
দীক্ষা গ্রহণেয় পর নরোত্ম, শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট যাবতীয় ভক্তিশস্ 
. জধ্যয়ন কষ্িয়! অচিরে পারদর্শিতা লাভ করিলেন। গোম্বামী মহোদয় এই 
নিষিদ্ধ, গীাহায় প্রতি প্রসন্ন হইয়! সর্ধসম্মতি ক্রমে “দিলেন পদবী শ্রীঠাকুর 
মহাশয় তৎপরে লোকনাথ গোত্বামীর কুঙ্জে নরোতম ঠাকুকের সহিত 
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ভ্ীনবাল আচার্ষোর পরিস্থ হইলে উভয়ে রাবব গেম্বামীর সহিত সমগ্র বৃন্দাবন - 
পরিক্রমণ করিয়া আসেন। ইহার অত্য্প কাল পর শ্রীজীব গোশ্বামীর কুঙজে 
শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সহিত শ্তামানন্দের (ছুঃখী কৃষ্দাল.) মিলন হয়। এখন 
হইতে এই তিন জন গ্রীতিহত্রে বদ্ধ হইয়া! একত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্তীমানন্দকে যাবতীয় ভক্তিশান্ত্র 
অধ্যয়ন করাইয়া শ্রীদীব গোসম্বামী এই তিন জনকে গৌড়ভূমে ভক্তিগ্রস্থ প্রচারের 
জন্ত প্রেরণ করেন । যাত্রকালে, “লোকনাথ গোস্বামী নেহাবিই্ই হৈয়া। নয়ো- 
ত্বমে দিল! শ্রীনিবাসে সমর্পিণা ॥ নরোত্তমে করিতে কহিল! বার বার । শ্রীবিগ্রহ 
সেব! সঙ্কীর্ভন সদাচার ॥ * * শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাস নরোত্তমে । শ্ামানন্দে 
সমর্পি বিহ্বল মহা প্রেমে ॥৮ শ্রীনিবাস প্রতি কহে এ ছুই তোমার । সর্বমতে 
তোমারে সে এদোহার ভার ॥” (নরোত্তম বিলাস) । লোকনাথ গোস্বামী 
নরোত্তম ঠাকুরকে আজীবন কৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া অনাসত্ত ভাবে সংসার 
ধর্ম প্রতিপালন এবং সতত সাত্বিকভাবে অবস্থান করিয়া ভঙ্গনানন্দে কালযাপন 
করিতে আদেশ প্রদান করেন। 
বৈষ্ণব গ্রস্থরাজি লইয়া শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুএ. ও শ্যামানন্দ 
পঞ্চকোটের দশ বার ক্রোশ দূরবর্তী মালিয়াড়ার নিকট গোপালপুর গ্রামে উপ- 
স্থিত হইলে তথ। হইতে রান্রিকালে গ্রন্থের গাড়ীখানি বিষুপুরের রাজ! বীরহাস্বী- 
রের অধীন দহ্থ্যগণ কর্তৃক অপহৃত হয়। এই দারুণ দূর্ঘটনায় তিন জনেই 
বিব্রত হইয়া পড়িলেন, অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আপাততঃ এই গাড়ীর কোন 
সন্ধান হইল না। এদিকে শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশ, নরোত্তম বাটা গিম্না ছই 
জন লোক সমভিব্যাহারে শ্যামানন্দকে তাহার দেশে পাঠাইয়। দিবেন । অনন্তো- 
পায় হইয়! শ্রীনিবা আচার্য, জীব গোস্বামীর আদেশবশতঃ নরোতম ও শ্টামা- 
নন্দকে বিদায় দিয়া একক গ্রস্থাচ্ন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। নরোত্তম ঠাকুর অতিশয় 
হঃখিতান্তকরণে শ্ীনিবাসকে পরিত্যাগ করিয়! শ্তামানন্দের সহিত খেতরী গ্রত্যা- 
গমন করিলেন । ঠ।কুর মহাশয়ের জনক জননী হারানিধি প্রাপ্ত হইয়া পরম 
পুলকিত হইলেন, ভাবিলেন এখন হইতে নরোতম সংসারে প্রবিষ্ট হইবেন। 
কিন্ত উদ্দাসীন যুবক তাহাদের সে আশা পুরণ করিতে অসমর্থ; স্মৃতরাং সুষিষ্ 
বচনে সাস্বন! করিয়৷ তাহার সন্ন্যাল-ব্রতাবলম্বনের কথা বিবৃত করিলেন, তিনি 
একবারে দেশত্যাগ না করিয়া তাহার দীক্ষাগুর লোকনাথ গোস্বামীর আছেশমত 
রাজধানীর প্রাস্তভাগে একটী 'ভজন কুটার' নির্মাণ করিয়া তথায় ভজনানন্দে 
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কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন; কেবলমাত্র দিনাস্তে একবার জনক জননীর 
চরণ দর্শনার্থ রাজবাটী আগনন করিতেন। ঠাকুর মহাশয় এইরূপে সন্ন্যাস- 
ব্রতাবলম্বন করিলে তাহার পিতা রাজ কষ্ণানন্দ তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাত৷ পুরুষোত্বম 
দত্তের পুত্র সস্তোষ দত্তকে রাজ্াভার প্রদান করিলেন। | 
কিয়দ্দিবসানস্তর, ঠাকুর মহাশয় ও শ্তামানন্দ ভজন কুটীরে, হা প্রভুর 
নিকট হইতে অপহৃত গ্রস্থোদ্ধারের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া 
উঠিলেন। পরে জীব গোস্বামীর আদেশম্ত ঠাকুর মহাশয় ছুইজন লোক সম- 
ভিব্যাহারে শ্ামানন্দমকে তাহার স্বদ্ধেশে প্রেরণ করিলেন। ঠাকুরমহাশয় 
তদবধি কিছুদিন অন্তরঙ্গ সঙ্গী হইতে বিছিন্ন হইয়া কুণ্রমনে কালযাপন করিতে 
লাগিলেন। তাহার পর তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের লীপাস্থল নবদ্বীপ, নীলাচল প্রতৃতি 
তীর্থ-দর্শনোদেশে বহির্গত হইয়। যথাক্রমে নবদীপ, শাস্তিপুর, সপ্তগ্রাম, খড়দহ, 
খানাকুল কৃষ্ণনুগর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ ও তৎস্থানের মহান্ছভব গোস্বামীমহোদয় 
গণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। তথ হইর্ডে 
যাজপুর, গোপীবল্পভপুর এবং নৃসিংহপুরে আগমন করেন; শেষোক্ত স্থানে 
স্তামানন্দের সহিত তাহার পুনগিলিন হয়। এখানে ছঈ চারি দিন অবস্থানের 
পর প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীথণ্ডে উপনীত হন। শ্রীথগ্ড হইতে শ্রীনিবাস 
আচার্যের বাটি যাজীগ্রামে আসিয়া তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ঠাকুর- 
মহাশয় ইতি পূর্বে শ্ামানন্দকে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 
খেতরীতে শুভাগমন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আপিয়াছেন; এখন তিনি 
আচার্ধ্যপ্রসৃকে তাহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন । যাজিগ্রাম হইতে ক্রমে 
কাটোরা, একচক্র প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়। খেতরিতে প্রত্যাগমন করেন। 
খেতনীতে প্রত্যাগমনের পর ঠাকুর মহাশয় শ্রীবিগ্রহগণের উপযোগী মন্দিরাদি 
নিশ্মাণ কার্ধে) প্রন্বত্ত হইয়! অচিরে তাহা সুসম্পন্ন করিলেন। মহাপ্রভুর 
জন্মতিথি আগামী ফান্তনী পূর্ণিমায় মহামহোৎ্সবের সহিত শ্রবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
' কার্ধ্য সম্পন্ন করিবার বাসনা করিলেও শ্রীআচার্য্য প্রভৃর অপেক্ষায় মহোৎসবের 
কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে ব! অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না; এমন সময় ঠাকুর 
মহাশয় বুধরী গ্রামে আচার্য প্রভুর আগস্ন-বার্তা* শ্রবণ করিয়া ত্বয়ং তথায় 
উপনীত হইলেন। এইস্থানে তিনি ব্বামচন্ত্র কবিরাজের সহিত আজীবন 
সধ্যস্ত্জে আবদ্ধ হন। কবিরাজ মহাশয় মহোৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ পত্র 
করিলে, রা, বজ, উৎকল ও গৌঁড়ভুমে নবদ্বীপ, শাস্তিপুর, কাটোয়া, ৪খও 
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প্রভৃতি স্থানের যাবতীম্ব গৌরভক্তকে স্বগণসহ মহোৎসবে যোগদান কক্ষিবার 
নিনিত্ত, তাহার অনুলিপি প্রেরিত হইল। তাহার পর আচার্য্য প্রভুর আদেশ- 
মত ঠাকুর মহাশয়, রামচন্দ্র কবিরাজ সমভিব্যাহারে অগ্রেই খেতরীতে প্রত্যাগমন 
করিয়া মহোতৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। যথ! সময্বে আচাধ্য প্রভু 
খেতরীতে মহোৎসবের বিপুল জায়োজন দেখিয়! পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ক্রমে 
নানা দেশ হইতে দলে দলে অসংখ্য বৈষ্ণব মোহাস্তগণ খেতরীর মহোৎসব 
দর্শন করিছা ধন্য হইবার জন্ত শুভাগমন করিতে লাগিলেন_ নির্গিষ্টদিন যতই 
নিকটবর্তী হইতে লাগিল, খেতরী রাজধানী, অভ্যাগভ বিপুল জন-সঙ্বেন্ 
আনম্দ.কোলাহলে ততই মুখরিত হইয়া উঠিতে লাপিল। কি জানি, কাহারও 
কোনকপ ব্যক্তিগত অন্ুবিধ ঘটে, এই আশঙ্কায় সস্তোবদত স্বয়ং তত্বাবধারণ 
করিতে কাগিলেন। বিভিন্ন-সম্প্রদায়ের জন্য স্বতম্্র ভাণ্ডার, পরিচারক প্রভৃতিক্ন 
বন্দোবন্তু হইল; রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ কবিরাজ, ব্যাসাচার্য্য, শ্যামানন্া, 
ইহার! স্বয়ং বৈষ্ণবমণ্ডলীর পরিচর্য্যার় নিযুক্ত হইলেন। সমাগত অসংখ্য 
বৈষ্ণব মোহাগ্তগণের মধ্যে নিত্যানন্দ প্রভুর পত্বী ্রীজজাহ্ুবা দেবী, পুত্র বীরভদ্র 
গোস্বামী ও জামাতা মাধব আচার্য্য, অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর পুত্র অচ্যুতানন্দ 
ও গোপাল মিশ্র, চৈতন্ত-ভাগবত-কার বৃন্দাবন দাস, পদকর্তা বলরাম দাস, গোবিন্দ 
দাস ও জ্ঞান দাস, হৃদয় চৈতন্য, কৃষ্ণদাস, স্তা মানন্দ, রঘুনন্দন সরকার, লোচনানন্দ, 
যছনন্দন, মনোহর দাস, পরমেশ্বরী দ্বাস, গোকুল দাস প্রভৃতি খ্যাতনামা মহাহু- 
ভববৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ভক্ত পাঠকগণ এই অভূতপূর্ব মহামহোৎসবের 
পুঙ্থানুপুঙ্ঘর্ূপে বিবরণ “নরোত্তন বিলাস” প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে 
পাইবেন। 

ফান্তনী শুক্লাপঞ্চমীর দিন হইতে বাগ্তোৎসব আরম্ভ হইল। নির্গষ্ট 
দিনের প্রভাতে নবনির্মিত মন্দিরষট্‌কের প্রাঙ্গণ চত্বর বিচিত্র ভূষার বিভূষিত 
হইয়। এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করিল। বিচিত্রচন্দ্রাতপতলে ধাবতীয় বৈষ্ণব. 
মোহাস্ত যথা নির্দিষ্ট স্থানে আসন পরিগ্রহ করিলে পর সর্বসম্মতিক্রমে প্রনিবাস 
আচার্য্য প্রভু শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক, প্রতিষ্ঠা ও পুজাদি সুসম্পন্ন করিলেন । 
এইকধপে গৌরাঙ্গ (শ্রীবিষ্ণাপ্রয়া সহ চৈতন্ত দেব), বল্লভীকাস্ত, প্রীরক্, 
ব্রজমোহন, রাধাকাস্ত ও রাধারমণ এই ষড়বিগ্রহ প্রতিঠিত হইল । 

প্রতিষ্ঠা কার্য সসম্পন হইয়া গেলে ঠাকুর মহাশয়, মোহস্তগণের অন্কমতি 
অন্থসারে দেবীদাস, গোকুলদাস, বগ্ভদাস, গৌরাঙ্গদাস, প্রভৃতি হুক 
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গায়ক ও সুমধুর বাদকগণ সমভিব্যাহারে স্বরচিত স্থমধুর পদ্দাবলী গাহিতে 
আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর মহাশয়, মুসন্বন্ধ নবপ্রণ। লীসম্মত এক কার্তন-সম্প্রদায় 
স্যরি করেন। গড়ের হাট পরগণায় উদ্ভব বলিয়া ঠাকুর মহাশয়ের প্রবস্তিত 
কীর্তন প্রণালী "গড়াণহাটি-কীর্তন, নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে । সমবেত 
বৈষ্ণবমগ্ুলী ঠাকুর মহাশয়ের স্বরচিত সুমধুর পদাবলী শ্রবণ করিয়া একবারে 
মুগ্ধ হুইয়। গেলেন এবং অচিরকাল মধ্যেই তাহার এই নৃতন স্থর তাল সমদ্বিত 
কীর্তন প্রশালীর প্রশংসা! সমগ্র দেশময় প্রচারিত হইয়া গেল। মহোৎসবের 
পর ছই দিনকাল বৈষ্ণবগণ খেতরীতে অবস্থান করিয়! শ্বন্স্থানে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। কেবল মাত্র আচার্য প্রভু, শ্যামানন্দ, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি 
আরও কিছু দিন খেতরীতে অবস্থান করিলেন । জাহ্বা দেবী পঞ্চমীর দিন 
স্থপ্রসিদ্ধ পদকর্ত। গোবিন্দ কবিরাজ ও জ্ঞান্দাল এবং জামাতা মাধব আচার্য্য 
সহিত বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন । তদনন্তঞ্ক একমাস পর আচাধ্য প্রভু ও 
হামানন্দ, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নিকট রামচন্দ্র কবিরাজকে রাখিয়া 
প্রস্থান করিলেন । 
“এমন ভক্ত সমাগম জনতা, এমন নৃত্য-কীর্তন সমারোহ বৈষ্ণব সমাজে 
কোন মহোৎ্সবে হয় নাই, হইবে কি না জানি না। এই উৎসবে নৃত্য 
কীর্থনে যোগদান করিয়া সহম্র সহআ্র লোকের জীবন-আ্োত পরিবন্তিত হইল। 
যাহার! প্রথমে বিদ্রপ করিতে আসিয়াছিল, .তাহারাঁও প্রেমাশ্রুমলিলে 
ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া! গেল। শত শত দুক্কিয়াসক্ত দহ্া, তস্কর, পাষণ্ড 
নরোত্তমের পদতলে লুঠ্ঠিত হইয। আশ্রয় ভিক্ষা করিল।' (শ্রীনিবাস আচার্য্য 
চরিত পৃঃ ২২১) | 
এই উৎসব অতীত ইতিহাসের ছুনিরীক্ষ্য ও অচিচ্থিত রাজ্যে একটা 
পথপ্রদর্শক আলোক স্তস্তন্বরূপ ; ইহার প্রভাবে আমর সমাগত অসংখ্য 
বৈষ্ণব মধ্যে পরিচিত কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লেখককে অনুসরণ করিতে পারি; 
ইহার! ছায়ার স্তায় ত্বরিত গতিতে আমাদের দৃষ্টি হইতে সরিয়৷ ' পড়িলেও 
-৫সই ক্ষণিক সাক্ষাৎকারের স্থুযোগ পাইয়া আমরা তাহাদের উত্তরীয় বস্ত্র 
১৫১৪ শক অস্কিত করিয়া দিয়াছি; এই উৎসব উপলক্ষে অনেক বৈষ্ব 
লেখকের সময় নিরূপিত হইয়াছে ।' (বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য পৃঃ ৩৫" ) 
. “ষছোৎসবান্তে ঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্র কবিরাজের সহিত, থেতরী হুইতে 
এককরোন দূরবর্তী তাহার স্বরচিত “ভ্জনস্থলী' নামক নির্জন স্থানে নানাবিধ: 
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তক্তিগ্রস্থ পাঠ ও ভজন সাধন করিয়! কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি 
প্রতিদিন লক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন। ইতিমধ্যে ঠাকুর মহাশয় রামচন্তর 
সমভিব্যাহারে আচার্য্য ভূর বিষুপুরের মহোৎসবে গমন করিয়াপ্রত্যাবর্তন কালে 
পুনরায় নবন্বীপ “পরিক্রমা! করিয়। আসেন। 
ক্রমে ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাব এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে, নানা স্থান 
হইতে বহুসংখ্যক লোক তাহার নিকট দীক্ষা-মন্ত্র লইতে আসিত। সংকুলজাত 
অনেক ব্রাহ্ণ পণ্ডিত এবং সন্ত্রস্ত রাজ! জমিদার মন্ত্রশিষ্য হইয়! ঠাকুর মহাশয়ের 
চরণতলে আশ্রক্ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্রান্ষণগণ কায়স্থ কুলোত্তব ঠাকুর মহা- 
শয়ের শিষ্য হইতে জাগিজেন দেখিয়। ব্রা্ষণ সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত 
হইয়াছিল। পরিশেষে ঠাকুর মহাশয়ের অসামান্ত সাধুতা ও মহত্ব দর্শনে 
তাহাকে আর কেহ সাধারণ মনুষ্য জ্ঞান করিত না। (শ্রীনিবাস আচার্ধ্য 
উিরিত) 
 গেয়াস গ্রাম নিবাসী শিবানন্দ আচারের পুত্র হরিনাম ও রামকফ) 
গাভীলা গ্রামবাসী সুপণ্ডিত গঙানারাক়ণ চক্রবর্তী, ও দিখিজয় পণ্ডিত রূপনারায়ণ 
প্রভৃতি খ্যাতনামা! পগ্ডিতমণ্ডলী এবং রাজা নরসিংহ, চাদরায়, হরিশ্জ্্র রায় 
প্রভৃতি রাজ! জমিদারগণ ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যত্ব অজীক1'র করিয়! ধন্ত হইয়া 
ছিলেন। অনেক দগ্থ্য তস্করও ঠাকুর মহাশয়ের পুণ্য প্রভাবে নবজীবন লাভ 
করিতে সমর্থ হৃহয়াছিল। কিছুকাল পরে রামচন্দ্র কবিরাজ আচার্য্য প্রভুর 
সহিত বন্দাবনে গিয়া দেহত্যাগ করবেন; আচার্ধ্য প্রভুও কিছু দিন পরে 
অপ্রকট হন। ঠাকুর মহাশয় এই হৃদয়বিদারক নিদারুণ সংবাদে অস্থির 
হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তাহার অবস্থার কথা তিনি শ্বয়ং লিখিয়াছেন, 
“গৌরাঙ্গ সহচর, শ্রীনিবাস গদাধর, নরহরি যুকুন্দ মুঝারী। 
প্রদ্বর়প দামোদর,  হক্সিদাস বক্রেশ্বর। এসব প্রেমের অধিকারী ॥ 
করিল! যে সব লীলা, শুনিতে গকয়ে ঈলা, তাহা মুগ না পাই দেখিতে ॥ 
তখন নাহল জন্ম, না বুঝি সেই ধর, এই শেল রহি গেল চিতে ॥ 
প্রভু সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ, ভূগর শ্রীজীব লোকনাথ। 
এ সকল প্রভূ মেলি, কৈলা কি মধুর কেলি, বৃন্দাবন ভক্তগণ সাথ ॥ 
সভে হৈলা অদর্শন, শুন্ত ভেল ভ্িভূবন, স্বাধল হইল এন! আখি । 
কাহারে ঝহিব ছঃখ, ন দেখাব ছার সুখ, . আছি যেন মরা পণ্ড পাখী। 
আচার্য্য শ্রী ভ্রীনিবাস, আছিছু ধাহার পাশ, কথ গুনি বুড়াইত প্রাণ। 


রি রি বীরভূষি [ ৪ 
তেহ মোকে ছাড়ি গেল, রামচন্দ্র না আইল, চহঃখে জিউ করে আন চান ।॥ 
খে মোর মনের বাথা, কাহারে কহিব কথা, এছার জীবনে নাহি আঁশা। 
অল্প জল বিষ খাই মরিয়। নাহিক যাই, ধিক, ধিক নরোত্ুম দাস ॥” 

অনস্তর তিনি সশিষ্য গান্তীলা গ্রামে গিয়া কাঠিকী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে 
দ্বইচ্ছায় গঙ্জালাভ করেন। প্রতি বৎসর খেশরীতে এতছুপলক্ষে একটি 

স্থবৃহৎ মেলার অধিষ্ঠান হইমা থাকে । এই সময অসংখ্য বৈষব সমবেত হয়! 
খেতরীতে মহোৎসব করিয়া! থাকেন। 

দেহ ত)াগের অব্যবহিত পুর্বে ঠাকুর মহাশয়ের কয়েকটী অলৌকিক 
ক্রিয়ার কথ বৈষ্ণব গ্রন্থে বর্ণিত আছে। 

“ঠাকুর মহাশয়ের পরিবার ততি বৃহৎ। রাজসাহী, মালদহ, বহরমপুর, 
রজগুর, পাবনা প্রভৃতি স্থান ঠাকুর মহাশয় উদ্ধার কৰিয়াছেন। অধিক রি 
মণিপুরের রাজার! তাহার পরিবার। (নরোভিম চরিত ), 

সাহিত্য-সেবা ঠাকুর মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্যে মহাপণ্ডিত হইলেও জন- 
সাধারণের ভগ্য তিনি সরল বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা! করিয়া গিয়াছেন। তিনি 
যাবতীয় ভক্তিশাস্্র এবং ভজন মার্গের পারদর্শী ছিলেন ; সুতরাং তাহার হৃদয় 
নিঃস্ত বানী দ্বারা সংসারাসক্ত মানবহ্ৃদয় সপ্রীবনী অমুতধারায় অভিসিঞ্চিত 
হইলে এক স্থুমধুর ভাবের স্ফুরণ হুইয়া ধাকে। তীহার ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় 
গ্রস্থই প্রত্যেক নয়নারীর আদরের বস্ত। ঠাকুর মহাশয়ের “প্রার্থনার মত মর্ম- 
স্পর্শ ও চিত্তদ্রবকাৰী প্রার্থনা সাহিত্য জগতে অতি বিরল । এই প্রার্থনা গুলি 
সাধারণতঃ, প্রবর্ত দশা (ক্রিয়ারস্ত, ) সাধক দশা (ক্রিয়া সাধন ), ও সিদ্ধদশা 

(সেবা অভিলাষ ) সাধকের এই তিন দশার পর্যায় অনুসারে বিরচিত। এই 
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১ 
“হরি হরি কৰে হব বৃন্দাবন বালী । নিরখিব নয়নে যুগল রাপরাশি ॥ 
তেিয়! শয়ন সুখ বিচিত্র পালস্ক। কবে ব্রজের ধূলাতে ধূসর হবে অঙ্গ ॥ 
যড়রস ভোঙন দূরে পরিহরি ॥ কবে ব্রঙ্জে খাইব করিয়া মাধুকুরী ॥ 

কনক ঝারির জল দুরে পরিহরি । কবে যমুনার জল খাব কর পুরি ॥ 
পরিক্রম করিয়া ফিরিব বনে বনে । বিশ্রীম করিব গিয়! যমুনা পুলিনে ॥ 
তাপ ছুর করিব শীতল বংশী বটে। কবে ব্রজে ব্সিব সে বৈফব নিকটে ॥ 

'স্রহাগয়াছেটল আহ, করি পরিহর |. কবে বা! এমন দশা হইবে আমার ॥ 
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করজগ কৌপীন লৈয়া, ছেড়া কাথা গায়ে দিয়া, তেয়াগিয়। সকল বিষয়। 
কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুপ্ডে কনে যাইয়া করিব নিভালয়॥ হরি হরি 
কবে মোর হইবে সুদিন। ফল মূল বুন্দাবনে, খাঞা দিবা অবসানে, ভ্রমিব 
হইয়। উদাসীন ॥ শীতল যমুনা জলে, স্নান করি কুতুহলে, প্রেমাবেশে আন- 
ন্দিত হৈয়৷। বাঁহুপর বাহু তুলি, বৃন্দাবনে কুলি কুলি, কৃষ্ণ বলি বেড়াৰ 
কান্দিয়া ॥ দেখিব সঙ্কেত স্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি 
দিব। কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরী, কীহা গিরি বরধারাী, কীঁহ। নাথ বলিয্া! ডাকিব॥ 
মাধবী কুঞ্জের পরি, খে বসি শুক শারী, গাইবেক রাধাকৃষ রস। তরুমূলে 
বসি ইহা, শুনি যুড়াইবে হিয়া, কবে সুখে গোঞাব দিংস ॥ শ্রীগোবিন্দ গোপী- 
নাথ, শ্রীমতী রাধিক। সাথ, দেখিব রতন সিংহাসনে । দীন নক্ধোতম দাস, 
করয়ে দুর্লভ আশ, এ মতি হইবে কত দিনে ॥ 


৩ 


হরি হরি আর কি এমন দশ হব। এভব সংসার ত্যজি, পরম আনন্দে 
মজি, আর কবে ব্রজ্ভূমে যাব ॥ সুখময় বুন্দীবন, কবে পাব দরশন, সে ধুলি 
লাগিব কবে গ্রায়। প্রেমে গদ গদ হয়া, রাধাকষ্ নাম লৈয়া, কান্দিয়া 
বেড়াব উভরায় ॥ নিভৃতে নিকুঞ্জে যাঞা, অষ্টাঙগে প্রণাম হৈয়া, ডাকিব হ! 
রাধানাথ বলি। কবে যমুনার তীরে, পরশ কবিব নীরে, কবে খাব করপুটে 
তুলি॥ আর কি এমন হুব, শ্রীরাসমণ্ডলে যাব, কবে গড়াগড়ি দেব তায়। 
ংশীবট ছায়৷ পাঞা, পরম আনন্দ হৈয়া, পড়িয়। রহিব কবে তায় ॥। কবে 
গোবর্ধন গিরি, দেখিব নয়ন ভরি, রাধাকুণ্ডে কবে হবে বাস। ভ্রমিতে ভ্রমিতে 
কবে, এ দেহ পতন হবে, আশ করে নরোত্তম দাস ॥ 

৪ 


রাধার প্রাণ মোর যুগল কিশোর | জীবন মরণে আর গতি নাহি 
মোর ॥ কালিন্দীর কুলে কেলি কদন্বের বন। রতন বেদীর উপর বসাব হ'জন॥ 
শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিব চন্দনের গন্ধ। চামর ঢুলাব কবে হেরিৰ মুখচন্দ্র ॥ 
গাথিক্স। মালতীর মাল। দিব দৌহার গলে। অধরে তুলিয়। দিব কপুর তাম্থুলে। 
ললিতা বিশাখা আদি যত সবীবন্দ! আজ্ঞা করিব সেবা চরণারবিন্দ ॥ 
শ্রকৃষণ চৈতণ্ঠ প্রভুর দাস অনুদাস। সেবা অভিলাব করে নরোতম দাস ॥ 
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ঠাকুর মহাশয়ের রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া! তৃণ্ডিলাভ কর! যায় না। এই 
স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক একটা পদ উদ্ধত হইল-_ 

“কাঞ্চন দরপণ, বরণ সুগোরারে, বরবিধু জিনিয়া বয়ান । ছুটি আখি নিয়িখ 
মুরখবর বিধিরে, না দ্রিলে অধিক নয়ান॥ হরি হরি কেনবা জনম হইল মোর 1 
কনক মুকুর জিনি, গোর! অঙ্গ সুবলনী, হেরিয়া না কেনে কৈলাম ভোর ॥ গ্র॥ 
আজাহুলম্বিত ভুজ, বনমালা৷ বিরাজিত, মালতী কুনুম সুরঙ্গ ৷ হেরি গোরা 
মুরতি, কত শত কুলবতী, হানত মদন তরঙ্গ ॥ অনুক্ষণ প্রেমভরে সে রাঙ্গা 
নয়ন ঝরে, না জানি কি রূপে নিরবধি । বিষয়ে আবেশ মন, না! ভজিনু সে 
চরণ, বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥ নদীয়া নাগরী, সেহ ভেল ব্রজপুরী, প্রিয় 
গদাধর বাম পাশ। মোহে নাথ অঙ্পীকরু, বাঞ্1? কলপ তরু, কহে দীন নঝো- 
সম দাস।” 

“হাট পত্তন, ক্ষুদ্র কবিত। হইলেও বৈষ্ণব সমাজে ইহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে। 
“প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' গ্রস্থথানি ঠাকুর মহাশয়ের পরিণত বয়সের রচন1। তাহার 
অভিন্ন হৃদয় বন্ধু রামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয় শেষবার বুন্দাবনে গমন করিলে তিনি 
যখন একাকী অবস্থান করিতেন, কাহারও সহিত বড় বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইতেন 
ন1-_“প্রেমভক্তি চন্দিকা' গ্রন্থথানি সেই সময় রচনা করেন। এই গ্রন্থে ঠাকুর 
মহাশয় “নৈষ্ঠিক ভজন" রাগের ভজন, প্রভৃতি ভজনতত্বের সংক্ষিপ্ত সালোচনা 
করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন_ 

প্কর্খা জানী মিছা ভক্ত, না হইবে অস্ুরক্, শুদ্ধ ভজনেতে কর মন। ব্র্জ 
জনের যেই মত, তাহে রবে অন্থুগত, এই সে পরম তত্বধন ॥ প্রার্থনা করিবে 
সদা, শুদ্ধভাবে প্রেম কথা, নাম মন্ত্রে করিয়া অভেদ। একাস্ত করিবে মন, 
ভাব রাঙগ। গ্রীচরণ, গ্রন্থি পাপ হরে পরিচ্ছেদ ॥ * * অল বিনা যেমন মীন, হুঃখ 
পাপ আম্নহীন, প্রেম বিনা নেই মত ভক্ত। চতক জলদ গতি, এমতি প্রেমের 
রীতি, জানে যেই সেই অনুরক্ত ॥ মকরন্দ ভ্রমে যেন, চকোর চক্জ্িম1 হেন, 

পতিত্রত| স্ত্রীলোকের পতি। অন্তরে ন! চলে মন, ষেন দরিদ্রের ধন, এই মত 
প্রেম ভক্তি রীতি ।” 

অন্তত 

“জ্ঞান কর্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তি যোগ, নান! মতে হুইয়ে অজ্ঞান | 
তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ তত্ব জানি, প্রেম ভক্তি পরম কারণ ॥ জগৎব্যাপক 
হরি; অন্জভব আজ্াকারী, মধুর মুর্তি সার লীলা । এই তদ্ব জানে যেই, পরম 
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মহৎ সেই, তার সঙ্গ করিব একল|॥ পরম ঈথর কৃষঃ, তাহে রহু মনতুঃ, ভজ 
তাতে ব্রজ-ভাব হয়ে । রসিক ভকতি সঙ্গে, রহিবা পিরীত রঙ্গে, ব্রঞ্গপুরে বসতি 
করিবে। আর কথ। না শুনিব, আঁর কথ! না কছিব, সকলি কহিব পরমার্থ । 
প্রার্থনা করিব যথ! লালস! হে কষ্ণকথা, ইহ বিন সকলি অনর্থ।” 
বাহুল্য ভয়ে, ঠাকুর মহাশয় বিরচিত অপরাপর গ্রন্থ হইতে আর উদ্ধত 
হইল না। 'রসসার' গ্রন্থে রাধিকার প্রেম, ভঙ্গন পদ্ধতি, চৌষটি ভজনাঙ্গ 
প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত আছে। 
শ্ীশিবরতন মিত্র । 
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০০০০০. 

বর্তমান যুগের যাহ] যুগধন্মম শ্রীমস্ভাগবত গ্রন্থে তাহাই কীর্তন করা হইয়াছে । 
পুর্ব পর্র্ব শাস্্র সমূহে ধর্ম সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ কথিত হইয়াছে, শ্রীমস্তা- 
গবত শাস্ত্রে তাহার ধ্বংস কর! হয় নাই, সেই সমস্ত উপদেশের মধ্যে তাহাদের 
সার্থকত! ও চরম লক্ষ্যরূপে যে তত্ব লুকায়িত ছিল, শ্রীমপ্তাগবত গ্রন্থে সেই তত্বকে 
স্পষ্ট করিয়। ব্যক্ত কর! হইয়াছে। পুর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এই পরম তত্বের 
নাম প্রেম, একমাত্র শ্রীভগবানই ইহার বিষয় । এই প্রেমকেই পঞ্চম পুরুষার্থ 
বলে। 

যতক্ষণ সৃর্ধ্যদেব উদ্দিত না হয়েন, ততক্ষণ নক্ষত্রগণ আলোক দান করিয়া 
মানবের ষে আলোকের প্রয়োজন তাহা কিয়ৎপরিমাণে পুর্ণ করিয়া থাকেন, কিন্তু 
সূর্য্য উদ্দিত হইলে নক্ষত্রগণ যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বঝ পলায়ন করে, তাহ! নহে, তবে 
সূর্যের উজ্জ্বল আভায় মলিন হইয়া পড়ে ও সুর্যের আলোক যাহার চক্ষতে 
লাঁগিয়াছে দে আর নক্ষত্রগণকে দেখিতে পায় না, বরং নক্ষব্রগণের ঘারা এতক্ষণ 
কোন প্রকারে যে কার্য সাধিত হুইতেছিল, কুর্য্যালোকে তাহা জুশৃঙ্খলায় ও 
হুন্দররূপে সাধিত হয়। এখন জগতে যগ্যপি এমন কেহ থাকেন, যিনি সূর্য্য 
উদ্দিত হইলেও তাহ। দেখিতে পাইতেছেন না, তাহা .হইলে নক্ষব্র-কিরণেই 
তাহাকে নিজের কার্য্য চালাইতে হইবে। সেইরূপ প্রেমের কথ! জগতে প্রচারিত 
হওয়ার পর, একমাত্র যিনি প্রেমদাঁতা তিনি মানবের দ্বারে বিচরণ করিয়া 
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যাচিয্বা যাঁচিথ্বা নির্বিচারে সকলকে এই প্রেমধন বিতরণ করার পরেও ষণ্দ 
কেহ এই প্রেমধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম অনুভব করিতে না পারেন, তাহ। হইলে 
অহঙ্কারের ভূমিতে দণ্ডায়মান থাকিলে যাহা! হয়, তাহারও তাহাই হইবে অর্থাৎ 
তিনি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ধর্গের উপাসনা করিবেন। বাহার! আত্ম- 
রক্ষার জন্য ব্যাকুল ও সর্বদা চেষ্টানিত তাহাদের নিকট এই প্রেমধর্শের কথা 
বর্ণন। করা একেবারে নিরর্থক | ধাহারা শ্রীভগবানের কৃপায় এই প্রেমের 
আভানমাত্র প্রাঞ্ধ হয়েন তাহাদের জীবন সম্পূর্ণ স্বতশ্ব ধরণের, তাহারা এক- 
শ্রেণীর মৃতন জীব। তাহার! নিজ্জের ভন্য কিছুই চাহেন না, স্বর্গ, মোক্ষ, 
শ্রশ্্যয কিছুই চাহেন না, নিজেকে বিলাইয়া দিবার জন্য তিনি সর্বদাই ব্যন্ত। 
একমাত্র. প্রেমাম্পদ প্রেমদাত। শ্রীভগবাঁন যেমন তাহার এই বিশ্বলীলায় নিজের 
অচিত্ত্য ও অনুমেয় মাবুর্ধা রাশি বিতরণ করিয়! নিখিল চরাচরের ক্ষুদ্র পরমাণু 
পর্যন্ত অমৃতায়মান করিবার জন্য নিত্য ব্যাকুল, এই ব্যাকুলতায় তাহাব অধরে 
যেন আর হ্থধারাশি ধরিতেছে না, সর্ধন1! উথলিয়। উলিয়া উঠিতেছে, আঁর 
তিনি সেই উচ্ছ'লিত অধর-স্থধা বংশীরবের সাহায্যে অর্থাৎ আদিভূত যে আকাশ, 
তাহার ধর্ম যে শব্ধ, সেই শব্দকে আশ্রয় করিয়া নিখিল ভূতগ্রামকে প্রেমময় 
করিতেছেন, এই জন্ঠই সেই বংশীবাঁদনকারী হরি ভূতভাবন । 

কিন্ত এই ভাবটুকু, এক শ্রীভগবান বা তাহার ভক্ত ছাড়া আর কেহ 
কাহারও মধ্যে জাগাইতে পারেন না। আত্মবিসর্জনেই স্থথ, আত্মরক্ষায় নহে, 
সুখবাঁ1? না থাকাই, কোটিগুণ বা অমিত সুখলাভের একমাত্র উপায়, এ কথা 
কেহ কাহাঁকেও তর্ক ছ্বার। বা! যুক্তি দ্বার! বুঝাইয়] দিতে পারেন না । 

শ্রীমতাগবতের প্রথম হইতে মুখ্যক্ূপে এই প্রেমের কথাই কীর্তন কর! 
হইয়াছে । পুর্বে শৌণকাদি খধষিগণের গম্লের উত্তরে সত কর্তৃক কথিত 
শ্লোক কয়েকটি আলোচনা করা হইয়াছে। নিয়ের শ্লোকে পূর্বের কথাই 
দৃটীকৃত কর! হইতেছে_ 

ধর্্দঃ স্বমুষিতঃ পুংসাং বিষক্সেন কথামত যঃ। 
নোৎপাদয়েদঘদি রতিং শ্রম এব হি কেবলং ॥” 

ধর্ম বলিয়! যাহ! প্রসিদ্ধ, তাহা সুন্দররূপে 'অনুষ্ঠান করিয়। শ্রীভগবানের 
লীল-কণায় বপি রুচি না হয় তাহা হইলে সেই ধশ্মবিষয়ক শ্রম বিফল শ্রম 
মাত্র । শ্রীধরম্বামী বলিতেছেন যে, যে ধর্মের লক্ষ্য মোক্ষ তাহাঁও বিফল শ্রম। 
 ধকেবল' পদের দ্বার! ইহাই ব্যঞ্জিত হুইয়াছে। স্বর্গাদি যে ফল তাহা য়সীল 
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“এব' পদের ছারা তাহার নিরাকরণ হইয়াছে । শ্রততে বলা হইয়াছে যে 
ধাহারা চাতুশ্মান্ত যজ্ঞ করেন তাহাদের এই সুরত অক্ষয় হইয়া থাকে । 
(অক্ষষ্য হু টব চাতু তুর্মান্ত যাজিনঃ স্থরুতং ভবতি ) বস্ততঃ তাহা! হয় না, ইহাই 
প্রতিপাদন করার জন্য “হি” এই শব্দট ব্যবহার কর! হইয়াছে । আসল কথ! 
এই, যে ইহুলোকে যেমন কর্শের দারা অধিকৃত লোকের (সম্পদের ) ক্ষয়, হইস্কা 
থাকে, পরলোকে পুণ্যের দ্বারা উপার্ষিত লোকেরও সেইরূপ ক্ষয় হা 
থাকে । 

আমর! পূর্ব প্রবন্ধে ভক্তির অজন্যত। ও মৌলিকতা সম্বন্ধে সামান্ত আলো- 
চনা করিয়াছি। পূর্বশ্লোকে ও বর্তমান শ্লোকে তাহাই প্রতিপাঁদিত হইল, 
বর্তমান গ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়! শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় উপসংহারে 
বলিলেন *“শ্লোকদয়েন ভক্তিনিরপেক্ষা জ্ঞানবৈরাগ্যে তু তৎসাঁপেক্ষে ইতি 
লভ্যতে !” অর্থাৎ জীবের যাহ! একমাত্র কল্যাণ তাহা ভক্তিদেবীই অপর 
কাহারও সাহাযা না লইয়া সাধন করিয়! থাকেন, জ্ঞান ও টবরাগ্য যে আমা- 
দের কল্যাণ করেন তাহাতে তাহার! ভক্ভিদেবীর অপেক্ষা রাখেন অর্থাৎ 
রাজরাজেশ্বরী শ্রীভক্তিদেবী তাহাদের পশ্চাতে ও সম্মুখে বিদ্কমান থাকিয়া 
তাহাদের কার্য্য সম্ভব করেন। 

শ্রীজীব গোম্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছেন যে শান্ত্রকীর «এব» 
শবের দ্বারায় প্রব্বত্তি লক্ষণ যে কম্ম তাহার ফলে যে ন্বর্গাদি লোক তাহার, 
ক্ষয়িযুতত্ব প্রতিপাদন করিলেন। “হি” শব্দের দ্বারায় যেমন ইহলোকে কর্্মজিত 
লোকসমুহ ক্ষয় হইয়া থাকে সেইরূপ, এই কথা বলিলেন । আঁর “কেবল” 
এই অব্যয় শব্দটির দ্বার! প্রতিপাদ্দিত হইল যে কেবলমাত্র নিবুত্তি মাত্র লক্ষণ 
যে ধন্দ তাহার ফলে প্রকৃত জ্ঞান হয় না। যেজ্ঞান হয় তাহা নর্বর। “হি 
শবের দ্বার! বেদের একটি প্রমাণের কথা সুচিত হইয়াছে, তাহ! এই-_ 


“যস) দেবে পর! ভক্তির্থা দেবে তথা গুরোৌ। 
তস্যৈতে কখিতাহ্র্৫থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥» 


এইবার আমর! শ্রীবিশ্বনীঁথ চক্রবর্তী মহাশয়ের টাকা অনুসারে এই শ্লোকটির 
মর্ম আলোচনা করিলে শ্রীমস্ভাগবতে বর্ণিত যে সুগধর্ তাহার, তত্ব অনেকটা] 
বুঝিতে পারিব। 

রোমহ্র্যণের পুত্র উগ্রশ্রব! হত তি কি তাহাই বর্ণনা! করিতে গিয়া 
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বলিলেন, যাহা হইতে এ্ভগবানে অহেতুকী ও অব্যবহিতা৷ ভক্তি জন্মায় তাহাই 
পর ধর্দ। এ প্রকারের উত্তর পুর্বে দেওয়া হইত ন!। পূর্বে বলা হইত 
বর্ণাশ্রম ধর্মই পর ধর্ম । শ্রীমস্তাগবত অবশ্তঠ বর্ণাশ্রম ধশ্ম যে কিছুই. নহে এমন 
কথা বলেন নাই, তবে অবশ্ত এ কথ! বলিয়াছেন ষে বর্ণাশ্রম ধর্ম উদ্দোশ্য নহে, 
উপায়। উদ্দেশ্ত এই প্রেম। বর্ণাশ্রম ধন্মের বিধি নিষেধ অন্থসারে নিত্য 
নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্ম সাধন করিতে করিতে “নিত্য সিদ্ধ রুষ্ণ প্রেম” যাহা 
মানবের প্রক্কতির গৃ়তম স্থলে নিহিত আছে, তাহার যদ্ধপি উপলদ্ধি হয় এবং 
যদি এই উপলব্ধি হরি কথায় যে আত্যস্তিক অনুরাগ, সেই অনুরাগের মধ্য দিয়া 
আত্মপ্রকাশ করে তাহ! হইলেই বর্ণাশ্রম ধর্খ সার্থক, নতুবা কতকগুলি নিয়ম 
কেবলমাত্র অন্ধভাবে পালন করিয়া যাওয়াই পরম পুরুষার্থ নহে। কথাটা! 
আরও স্পষ্টরূপে চিস্ত! কর! যাইতে পারে। আমি ব্রাহ্মণ, পাজি পু*থিতে 
ব্রাহ্মণের কর্তব্য সম্বন্ধে যাহা কিছু উপদেশ কর! হইয়াছে, তাহার সমস্তগুলিই 
আমি পালন করিতেছি, কিন্ত আমার বড় (অভিমান আমি ব্রাহ্মণ, আমি পা 
ছুখানি সর্বদা! বাড়াইয়াই আছি, অন্ত সকলে আমাকে প্রণাম ন। করিলে ক্রোধ 
হয়। যত দিন যাইতেছে বিষয়াসক্তি ততই বাড়িয়া যাইতেছে, সংসারকে 
একেবারে কাষড়াইয়। ধরিয়া আছি, যেমন অহঙ্কার তেমনি ভোগলালসা, 
অন্ত বর্ণের লোক য্গ্কপি কোন ভাল কথ। বলে বা ভাল কাজ করে তাহ! 
সহা করিতে পারি না, মনে করি ও লোককে বলি, বড় কথা ও ভাল কথা বার 
ঢুঅধিকার আমাদের একচেটিয়া, স্বর্গ বা মোক্ষ আমাদের জন্য পৃথক্‌ করিয়া 
রাখা হইয়াছে । ব্রাহ্মণ বলিয়া যে অধিকার, পুরাতন পু'থির বচন আবৃত্তি 
করিয়া তাহ! আদায় করিয়া আত্মপুষ্টি করিব, সমাজের নিকট বড় হইব, কিন্ত 
ব্রাহ্মণের যেটুকু দ্াম্রীত্ব অর্থাৎ ত্যাগপরায়ণ ও তপন্বী হইয়া পরার্থে জীবন 
যাপন করা তাহা করিব না। যদি ব্রাহ্মণের ধর্মপালনের সঙ্গে সঙ্গে এই 
প্রকারের অবস্থ! হয়, তাহা হইলে শ্রীমন্তাগবত বলিতেছেন এ যে স্বধর্মপরায়ণত। 
উহ! ভন্মে ঘ্বৃতাছতি মাত্র, বিফল পরিশ্রম। অন্ধভাবে উহা! পালন করিলে 
লোক ঠকাইয়! হুপরসা রোজগার হইতে পারে কিন্তু উহাতে অহঙ্কার বাড়িয়! 
অযঙ্গলই হইতেছে। 

" আমর! শ্রীবিশ্বনাৎথ চক্রবর্তী মহাশয়ের টাকার আলোচন। করিতে গিয়! 
এত গুলি কথ। বলিলাম, তাহার কারণ এই যে এই স্থানে চক্রবর্তী মহাশয়ের 
টাকায় এমন একটি কথ। আছে, যাহা প্রথমট। পড়িয়া স্থুলদর্শীর মনে হয় ঘে তিনি 
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বুঝি বর্ণাশ্রম ধর্শের নিন্দা করিলেন। ধীরভাবে সমস্ুটুকু আলোচনা করিলে 
বেশ সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে তিনি ধর্ণাশ্রমধর্থের নিন্দা করেন নাই, 
তবে পুর্বে বর্ণাশ্রম ধর্মের যে অপব্যবহারের বথা বল! হইল, যাহ! নামে ধর্ম 
হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্শের বিপর্য্যয় তিনি বিশেষভাবে তাহার নিন্দা 
করিয়াছেন। এমন কি সেরূপ অবস্থায় বর্ণাশ্রমধশ্শ পরিত্যাগ করিবার 
উপদেশও তিনি প্রদান করিয়াছেন। 
আসল কথা এই যে ভক্তের ভাব হৃদয়ে গ্রহণ করিয়! অর্থাৎ অহঙ্কার বঙ্জন 

করিয়া, নিরভিমান ও পরার্থপর হইয়া বর্ণাশ্ুমধর্দম পালন করিতে হইবে। 
তাহ হইলে চিত্তশুদ্ধ হইবে। শুদ্ধচিত্তে বিষ্ুুর পরমপদ প্রকাশিত হইবে। 
তখন কুষ্জে কন্মার্পণ করিয়া মানব স্ব ধশ্খ ত্যাগ করিয়া সাত্বিকগণের অন্ুষ্েয় 
ষে ভাগবত ধর্ম তাহাতে প্রবেশ করিবেন। 

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তা মহাশয় তাহার টাকায় বলিতেছেন ব্রাহ্গণাদি বর্ণের 
অনুষ্ঠিত যে ধর্ম (শাস্তে উপাদষ্ট কর্তব্য) তাহা হুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও 
যদ্দি হরি কথায় রতি না জন্মায় তাহা হইলে এ ধশ্মান্ুষ্ঠান নিম্ষল পরিশ্রম 
মাত্র। এই স্থলে চক্রবন্তী মহাশয় বলিলেন “তম্মাৎ স্বধন্ন্ৎ ত্যক্ত। শ্রবণ 
কীর্থনাদি লক্ষণঃ পৃর্ববোক্তঃ পরোধর্শনঃ এবাহুষ্টের ইতি ভাব” তাহা হইলে 
তিনি বলিতেছেন “যদি রতি ন! জন্মার'__তাহ! হইলে । 

বাহার! শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের উপদেশ গ্রাহা করেন, তাহারা ধগ্তপি 
বর্ণাশ্রম ধর্ম দেশে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা! হইলে তাহার! মুখ্যরূপে 
প্রেমভক্তিতে লোকের চিত্তকে আর্্র করিতে চেষ্টা করুন। ভগবান মধুষক্, 
প্রেমময়, করুণাময়, তাহার নামগ্ণ লীল! প্রভৃতি কীর্তনের দ্বার সর্বাগ্রে 
মানবচিতে প্রেমের উন্মাদনা আনিতে চেষ্টা করুন। যদ্দি প্রেমের উন্মাদন! 
আসে এবং সেই প্রেমের অবিরোধী ভাবে এবৎ সেই প্রেমকে মুখ্য করিয়া 
তাহার অধীন বা পন্সিপোষক করিয়া! এই বর্ণাশ্রম রক্ষার চেষ্টা করেন, তাহ! 
হইলেই তাহাদের চেষ্টা]! সফল হইবে, নতুব। তাহার! বিফল চেষ্টা করিস্থা নিজের 
ও অপরের ক্ষতি করিবেন। 

প্রেম হৃদয়ে ন। জাগিলে অহঙ্কার কিছুতেই চূর্ণ হইবে না। অহঙ্কার চূর্ণ 
না হইলে উচ্চ বর্ণের লোকের নিম্নবর্ণের লোককে খ্বণ! করিবে। ফলে বর্ণাশ্রম 
ধর্দের কথ! উঠিলেই গৃহবিচ্ছেদ আরস্ক হইবে। উচ্চ বর্ণের সহিত নিন্নবর্ণের 
সম্বন্ধ কি? উচ্চ বর্ণের লোকের! পরার্থপর হইয়। নিম্নবর্ণের লোকের যাহাতে 
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কল্যাণ হয় সে জন্ত চেষ্ট। করিবেন, পিত। যেমন নিজে পরিশ্রম করিয়া পুভের 
পালন ও পোষণ করেন, সেইরূপ । উচ্চ বর্ণের লোবেরা, আমর] উচ্চবর্ণ বলিয়! 
অহঙ্কার করিয়! ( তথ৷ কথিত ) নিম্বর্ণের স্বন্ধে আরোহণ.করিবেন, আর জীবনে 
পয়সা! পয়সা" করিয়া স্বার্থান্বেষণ করিপ্ন ঘুরিয়৷ বেড়াইবেন, কাঁজের মধ্যে একবার 
কোশাকুশি লইয়া! ঠকৃঠক্‌ করিয়া লোক ঠকাইয়। ছান। মাখন জোগাড় করিবেন, 
তাহা হইলে তাহাদেরও সর্বনাশ, সমাজেরও সর্বনাশ, একথা যেন আমর বিস্বৃত 
না হই। ব্রাক্ষণ হইলেই ভক্ত হইতে হইবে, ভক্তি ছাড়া যান্ুষ পরার্থপর হয় 
না, হইতে পারে না, প্রেমছাড়া! পরের জঙ্ খাটিতে পারে না। স্থৃতরাং ভক্তির 
আদর্শ দেশে সর্বাগ্রে ও মুখ্যরূপে প্রচার হওয়া দরকার। 

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের টাকায় তিনি বলিতেছেন যে মুলেই ভক্তি 
থাকা চাই, নতুবা সকল কর্ম, সকল ধর্ম বিফল। . এই মতের বিরুদ্ধে কেহ কেহ 
বলেন যে কেন, এই প্রকারের শাস্ত্রবাক্য আছে যে ্‌ 


“অস্যিন লোকে বর্তমান: স্বধর্্মস্ছো হনঘঃ শুচি। 
ভ্ানং বিশুদ্ধমাপ্পোতি মন্তক্তিষ যদৃচ্ছয়। ॥” 


ইহ] হইতে দেখ! যাইতেছে যে, নিস্পাপ ও পবিত্র চিত্ত হইয়া স্বধন্থ পালন 
করিতে করিতে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ভগবদ্তক্তি হইয়া! থাকে । যদ্দি তাহাই হয়, তাহ! 
হইলে ভক্তির হেতু রহিয়াছে, সুতরাং ইহাকে অহেতুকী বল! যায় কিরূেপে? 

চক্রবর্তী মহাশয় বলিতেছেন, এই শ্লোকে বলা হইল নিফাম কর্মযোগ জ্ঞানের 
জনক বা উৎপাদক ইহ। বলা হইয়াছে, বিস্ত সাক্মাৎ ভাবে ভাক্তরও যে জনক 
তাহ! বলা! হয় নাই। কারণ "যৃদৃচ্ছয়া” এই পদটি যে রহিয়াছে। অর্থাৎ ভক্তি 
দেবী দৈবে আসিতে পারেন, এই কথা বলা হইল। যদ ভগবৎ কৃপায় শুদ্ধা- 
ভ ক্কির প্রবেশ হয় তাহা হইলেই নিস্কাম কম্ম্নী তাহা পাইবেন, নতুব! নহে । এই- 
বার চক্রব্ী মহাশয় তাহার সকল কথার উপসচহার করিয়। বলিতেছেন 
“পরম ধর্মান্দন্যো মে! বর্ণাশ্রমাচারলক্ষপঃ স্বনুষ্ঠিতো নিশ্বামোইপি ধশ্মে। বিশ্বকৃসেন- 
কথাস্থ রতিং গ্রীতিং নোতপাদয়েৎ স কেবলং শ্রম এব যদি ইতি” অর্থাৎ “যদি, 
এই পদ্বটির অর্থ বিচার করিয়া চক্রবর্তী মহাশয় এক 'অতি সুন্দর সিদ্ধান্ত করি- 
লেন। তিনি বলিলেন যে শ্রবণ কীর্ভনাদি লক্ষণ যে পরধর্ম্ম তাহার কথা তো 
. পুর্বেই বল! হইয়াছে, তাহ। কখনই বিফল হটবে নাঁ। এই বে প্লোক ইহার 
তাৎপর্য শুষ্কাভক্তির অনুষ্ঠান সন্বন্ধে প্রযোজ্য নহে । মনে করুন আমি হরিকথা 


১ম সংখ্যা] : ভাগবত'বর্ 6৯ 


শ্রবণ কীর্ন ও স্মরণ যথারীতি করিতেছি অথচ রতি জন্মিতেছে না, সে স্থানে 
এই শ্লোকের দোহাই দিয়া আমি বলিতে পারি যে তাহা হইলে আমার বিফল 
পরিশ্রম হইতেছে। চক্রবর্তী মহাশয় বলিতেছেন, না, ইহা! বিফল পরিশ্রম নহে, 
বোধ হয় যথারীতি শ্রবণ কীর্তন হয় নাই, বোধ হয় অপরাধ হইতেছে, 
হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, অপরাধ দূর কর, শ্রবণ কীর্ন স্মরণাদি পরিত্যাগ 
করিও না, ইহাকে পণুশ্রম মনে করিও না, ইহা! হইতে সমস্তই সিদ্ধ হইবে। 
এই যে পওশ্রমের কথা বল! হইল ইহা এ পরধর্শের ব্যতিরিক্ত যে ব্্ণাশ্রমাচার 
তাহারই সম্বদ্ধে জানিতে হইবে, সে ধর্ম যদি সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত ও নিস্কাম হয় 
তাহ হইলেও হরিকথায় রতি না হইলে বিফল জানিতে হুইবে। 

পূর্বের কথাগুলি একটু ভাল করিয়! চিন্তা করিয়া দেখা দরকার । যাহার! 
কেবলমাত্র বর্ণাশ্রমের আচার গুলিকেই মুখ্য বলিয়৷ ধরিয়া আছেন, তাহার! হয় 
ত চক্রবর্তী মহাশয়ের কথায় কিছু অসন্তষ্ট হইবেন । কিন্তু তাহার কথাগুলি 
বৈষবসিদ্ধাস্তের অন্তান্ড কথার সহিত মিল করিয়া দেখা দরকার । নিম্নের 
লিখিত কথাগুলি সকলে বেশ ধীরভাবে আলোচন! করিলে বড়ই ভাল হয়। 

আমর! ধশ্শ করিতেছি। কি করিতেছি? না, মাল! লইয়াছি; তিলক 
করি, তিনবার স্নান করি, খাওয়া দাওয়। সম্বন্ধে খুব বিচার, খুব আটাত্বাটি, মন্ত্র 
জপ করি, স্তব পাঠ করি, পুজা করি। কিন্তু কার্ধ্যগুলি সমস্তই শারীরিক অর্থাৎ 
কেবলমাত্র শরীরের ঘারা এই অনুষ্ঠানগুলি পালন করিয়া যাইতেছি, মনের বা 
হৃদয়ের কোনরূপ অন্থশীলন হয় না। দোকান করিয়াছি, কি করিয়া দোকান 
চলিবে, এ জন্য তন্ময় হইয়! ভাবি, ছেলেটির অস্থখ হইয়াছে হৃদয় উদ্বেগে কাতর 
হইয়াছে, এ সকল ব্যাপারে মানসবৃত্ির ব! হ্বদক্কব্রতির অনুশীলন আছে কিন্ত 
ধর্ম ব্যাপারট। একটা শারীরিক ব্যাপার মাত্র। আমাদের দেশে অনেকেরই 
এইরূপ অবস্থা । একটা মোকদ্দম৷ উপস্থিত হইলে তাহার ছই পক্ষের প্রমাণাদি 
সুক্্রভাবে বিশ্লেষণ করিয়া কত চিন্তা ও আলোচন। দ্বার! সত্যাসত্য বা হিতাহত 
বা ন্যায় অন্যায় নিরূপণ করি, কিন্তু অধ্যাত্ম তত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিলে সাহস 
করিয়া সত্যান্বেণ করিতে পারি ন| ! তখন মনে করি এ সন্বদ্ধে যাহ। পাইয়াছি, 
তাহাই ঠিক, এ বিষয়ে কোনরূপ বিচারণ| করার দরকার নাই। এ জারগায় 
মানসবৃত্তির অনুশীলন করিতে ভয় পাই। একজন ব্যবসায়ীকে তাহার ব্যবসায় 
সম্বন্ধে যত প্রশ্ন কর! যাউক সে ধীর ভাবে তাহ! শুনিবে, সে সম্বন্ধে চিত্ত! করিবে, 
ও চিন্তা করিয়! সত্য নির্ণয় করিবে, সে জায়গায় সে অপরের নিকট হইতে প্রাপ্ত 
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একটা মতে বিশ্বাস স্থাপন করিয় কার্য্য করিতে পারে না, বিনা বিচারে পরের 
' কথ! মানিয়া-লইতে পারে না । তাহার মানসিক ব্বত্তির ষতটুকু বিকাশ হুই- 
ঘ্নাছে, তাহার বোল আনা খরচ করিয়! সে প্রত্যেক কথার ও প্রত্যেক কার্যের 
সত্যাসত্য যাচাই করিয়া লয় ॥ কিন্তু ধশ্শ সম্বন্ধে এই ব্যক্তিরই অবস্থা অন্যবূপ, 
এখানে তাহার কোন উদ্বেগ নাই। একজন লোক তাহাকে একটা কথা শিখ।- 
য় দিয়াছে, গোটাকতক কার্য্য বলিয়। দিয়াছে সে তাহ! করিয়া যায়, কেন করে, 
ইহ! করিয়া কি হইবে তাহ সে ভাবেও না, ভাবিতে চায়ও না। কেন এরূপ 
হয়। সাংসারিক ব্যাপারে বিন! বিচারে যে এক পদও চলিতে পারে না, পর- 
মার্থ বিবয়ে সে বিচার করে না কেন? ইহার একমাত্র গ্রকৃত উত্তর এই ষেসে 
ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে পরমার্থে বিশ্বাস করে না, পরমার্থের সহিত তাহার কোনই 
সম্পর্ক নাই, তবে যে ধর্শ করে, ইহা কতকট। সংস্কারের বশে, কতকট! জন- 
সমাজে ধাম্মিক বলিয়! খ্যাতি লাভ করিবার জন্য, আর কতকট। 'কি জানি কিসে 
কিহয়? এই প্রকারের সন্দেহ নিবন্ধন। ইহলোককে সে সত্য বলিয়৷ জানে, 
ইহলোকে তাহার স্বার্থ আছে, পরমার্থকে সে জানে না, মানেনা, কাজেই তাহাতে 
'তাহার স্বার্থ নাই, এই জন্তই ধর্ম একট! শারীর ব্যাপার । 
কশ্মের এইকপ ছুদ্িশ! হয়, শ্রীমস্ভীগবতে অনেক স্থানেই তাহ। দেখান হই- 
পাছে। দক্ষযজ্ঞ বর্ণনার, ও বিপ্র পত্বীগণের নিকট শ্রীক্জের অন্ভিক্ষায় এই 
তত্ব অতীব বিশদভাবে বল। হইয়াছে । জ্ঞাঁনমার্গ ইহার প্রথম প্রতিবাদ, জ্ঞান- 
মার্গে বল! হয়, “গজাসাগরেই গমন কর, আর ব্রত পরিপালন বা, দানই কর, 
জ্ঞান ছাড়া কিছুতেই কিছু হইবে ন।” অর্থাৎ মানুষ তে কেবল শরীর নয়, 
যে কেবলমাত্র কতকগুলি শারীরিক ক্রিয়ার দ্বার। ধর্মমার্গে উন্নতি লাভ করিবে । 
ভক্তি ইহার শেষ ও চরম প্রতিবাদ । কেবলমাত্র জানিয়! কর্খ করিলেই 
হইবে ন।) মানবের সতত ভাবময্প, ভাবুক হইতে হইবে, ধিনি পরমার্থ সত্য তিনি 
ঝুসময়, ভাব না থাকিলে বসের আস্বাদন হয় না। 
পুর্বে আমর! নবধা ভক্তি সম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামীর যাহা অভিমত তাহা 
বর্ণনা করিয়াছি । সেখানে দেখান হইস্কাছে যে তিনি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদ- 
সেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন, এই নবধা ভক্তির মধ্যে প্মরণ- 
. কেই মুখ্যস্থান দিয়াছেন ও শ্রবণ কীর্তনের মধ্যেও স্মরণ আছে তাহা বলিয়াছেন। 
, র্থাৎ পুজার সময় যেমন ম্জ পড়ি, আর মন বাজারে মাছ কিনিয়া বেড়ায়, তক্তি 
 লাধনায় তাহ! হয় নাঁ। প্রবণ কীর্তনাদির যে শ্রেষ্ঠত| বলা হুইল, তাহা! কেবল 
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কাণে একট! আওয়াজ বাজানো, ব1 জিহ্বায় একটা! শব্ধ কর! মা নহে, তাহার 
মূলে শ্মরণের দ্বারা একাগ্র হইয়! ভক্ত তাঁহার সমগ্র মানদবৃত্তি ও হদয়বৃতি লইয়া 
বসিয়। রহিয়াছেন!. তাহার শ্রীভগবানের নাম, গুণ, লীল! প্রভৃত্তিতে এই 
প্রকারে তন্ময় হওয়া ও মত্ত হওয়া! সহজেই হইতে পারে, বিশেষতঃ যদি ভক্ত 
সাধুর সঙ্গ হয়, তাহ! হইলে সাধনার এমন স্থগম ও সুন্দর পথ আর নাই। 
তাহার পর এই সাধনায় আগে ভগবানকে জানিয়। লইয়! শ্রবণাদি সাধনভক্কির 
কার্য আরম্ভ হইল। ভগবানকে মানিস্া লইলে, অহঙ্কার তৎক্ষণাৎ অপগত 
হইল, বিশ্বকল্যাপের মধ্যেই আপনার প্রকৃত কল্যাণ দেখিতে পাওয়া গেল, সিদ্ধি, 
ভুক্তি বা যুক্তির আকাজ্ষ! থাকিল না, একমাত্র বাস্দেব পরিতোষণই লক্ষ্য 
হইয়া পড়িল। তখন জ্ঞান ও বৈরাগ্য আপন! হইতেই উপস্থিত। ভক্ত সাধুগণ 
আমাদের ছূর্বল ও সমাজ বিপ্রবে জর্জরীভূত অথচ তত্বসন্বন্ধে জ্ঞানশৃন্য জীব” 
বৃদ্দের জন্ত এই যে অহেতুকী ভক্তির সাঁধন পথ, এই যে প্রেমের ধর্ম দিয়াছেন, 
ইহাই আমাদের একমাত্র কল্যাণের উপায়। এই ভক্তিপথ অগ্রে স্বীকার 
করিয়! বর্ণাশ্রমাচার পালন করাই ভাল, তবে যদি ছুই তাঁল রাখিতে কেহ না পারে 
তাহ! হইলে ব্বধর্ম ছাড়িয়া আজকাঁলকারদিনে এই অহেতুকী ভক্তির সাধনা 
করাই নিরাপদ, ইহাই যেন শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের অভিপ্রায় বলিয়! 
মনে হয্। 

চক্রবর্তী মহাশয় এই শ্লোক অন্তরূপেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কৃষক যস্ভপি 
রাঞজভক্ত হুয় তাহা! হইলে ভূমিকর্ষণ করিয়া লাভবান হইতে পারে, নতুব! সে 
পরিশ্রম করিয়া ভূমি কর্ষণ করিল, বীজ বপন করিল, জল সিঞ্চন করিল, 
শন্তও হয়ত হইল, কিন্ত রাজ! তাহাকে তাড়াইয়! দিক্স! ক্ষেত্র অপরকে প্রধান 
করিলেন ; সুতরাং কৃষিতে প্রীতি রাজগ্রীতি উৎপাদন করে । চক্রবত্তা মহাশয় 
বলিতেছেন, __“তখৈব হরৌ ভক্তিৎ বিন! প্রবৃত্তনিবৃত্তধন্মফলয়োঃ ন্বর্গীদিজ্ঞান- 
যোরলাভাৎ শ্রমঃ।* “যথা চ কৃষৌ প্রীত্যন্থরোধাদেৰ নৃপে গ্রীতিঃ নতু 
বস্তত স্তখৈব ধর্মে গ্রীত্য্গরোধাদেব তৎকথান্ প্রীতির্নতু বস্তত ইতি বিবেচ- 
নীয়ং।* এই উক্তির দ্বার বর্ণাশ্রমাচারের সহিত পরাভক্তির ষে সাধন 
.ভাগার সমন্বয় কর! হইয়াচছ। ধর্শে আমাদের প্রীতি আছে, কারণ ধর্শের 
দ্বারাই জীবের নিঃশ্রে়স ও অভ্যুদয় হক়্। কুষিতে কৃষকের' প্রীতি আছে 
কারণ কৃষির দ্বারাই তাকার জীবিকার্জন হয়। হরি কথায় যে রতি তাহ! 
প্রথমাবস্থায় এই ধর্খে প্রীতির অঙ্ছরোধে হয়। এই প্রকারে গ্লোকটির ব্যাখ্যা 
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করিয়া চক্রবর্ভী মহাশয় যে রতির কথা৷ বলিলেন তাহা ওপাধিকী, তাত্বিকী 
নহে। বাহার! বিবেকী তাহারা জানেন ষে হরি কথায় রতি ব্যতিরেকে ধর্ম 
বিফল, এই জন্ত হরি কথায় রতি করেন । যাহার অবিবেকী তাহার! ইহা! 
না জানায় তাহাদের স্বধন্মীচরণ ভন্মে ঘ্বতাহুতি মাত্র হয়। 

পূর্বের তত্বটুকু আর এক ভাবে বুঝিতে পার1 যার। *ন্বধন্ম” বলিতে 
কি বুঝায়? জন্মাত্তরবাদ ও কর্ম্মববাদ দ্বীকার না করিলে স্বধন্ বলিয়। 
একটা কথাই থাকে না। জম্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়া কর্মের বিধান ক্রমে 
জীবমাত্রেই ক্রম বিকাশ লাভ করিতেছে, প্রকৃতির ক্ষেত্রে অস্ফুট সচ্চিদানন্দ 
জীব প্রোথিত হইয়া ক্রমে প্রস্ফুট হইতেছে । আমাদের অতীত ইতিহাস বা 
ূর্ববপূর্ববজন্মের কর্দসমষ্টি আমাদিগকে ক্রমবিকাশের একট! নির্দিষ্ট সোপানে 
আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে । যে কার্ধ্য সাধন করিলে, আমি এক্ষণে যে 
সোপানে আছি ঠিক তাহার পরের পোপানে যাইতে পাৰিব, তাহাই আমার 
স্বধর্ম । স্থৃতয়াং “শ্বধশ্ম' পালন মানবের ক্রমবিকাশের সর্ববাপেক্ষ। স্থগম ও 
নিরাপদ পথ। কিন্ত বর্তমান সময়ে কে আমায় বলিয়া দিতে পারে ইহাই 
আমার ন্বধন্্ন। বর্তমান সময়ে যে বর্ণবিভাগ রহিয়াছে তাহাতে দেখা যায় 
যে সকলেই একরূপ বৃত্বি অবলম্বন করিয়া! থাকে । সমাজ যাহাকে ক্রাঙ্ষণ 
বলে তাহার মধ্যেও অনেক শুপ্র আছে, আবার সমাজ যাহাকে শুভ্র বলে 
তাহার মধ্যে অনেক ত্রাণ আছে। ইহ! ছাড়। বর্ণসঙ্করের তে! কথ। নাই। 
স্থতরাং পুর্বে যে বিভাগ শিশু মানবাত্মার পক্ষে অশেষ রূপে হিতকর ছিল, 
এধন অনেক শ্থলেই তাহ। সার্থকতাহীন ও উন্নতির অন্তরায় হইয়! 
দীড়াইয়াছে। অথচ এই পদ্ধতি একেবারে চূর্ণ ই বা কর! যায় কিরূপে ? ইহা 
অপেক্ষ! নিশ্চয়ই ভাল হইবে এ প্রকারের কোন পদ্ধতি না পাইলে এ পদ্ধতি 
ভাঙ্গিয়া ফেলাও যায় না। ভাঙ্গিতে গিয়! অনেক সময়ে দেখ! যাইতেছে, 
ভাল তে! হুইল না বরং আরও খারাপ হুইয়। গেল ৷ বর্ণবিভাগ ভাঙ্গিয়া 
সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়৷ দেখা গেল জন্মগত আভিজাত্যের পরিবর্তে ধনগত 
আভিজাত্য আসিয়া সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে । যাহা ছিল 
তাহাই যেন ভাল ছিল। ইহাই তো! অবস্থা। 
এ বিষয়ে শ্রীষ্ভাগবতের মত সফলে চিস্তা করিয়। দেখিবেন। শ্রমভাঁগবত 
বলিতেছেন স্বধন্ম ও পরধশ্ম, ধর্ম এই ছুইভাগে বিভক্ত । আমি ক্রমবিকাশের 
বে সোপানে দ্বীড়াইয়াছি সেই সোপান হইতে ঠিক পরের সোপানে যাইতে 
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হইলে আমাকে যে কর্তব্য পালন করিতে হইবে তাহাই আমার স্বধর্্ম অর্থাৎ স্বর্ণা 
অহংনিঠ ॥। এই ম্বধন্ম বর্ণে বর্ণে পৃথক | যেমন বিস্ালয়ের পাঠ্য পুস্তক 
ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে পৃথক, যিনি যে শ্রেণীতে পড়েন তিনি সেই শ্রেণীর পাঠ্য 
পুস্তক আয়ত্ত করিলে পর পরের শ্রেণীতে উন্নীত হইবেন ইহাই স্বধর্ঘ। 
শ্রেণী বিভাগ যদি ঠিক হয় তাহা হইলে এই ব্যবস্থা বেশ ভাল । পরধর্ম 
শবের অর্থ ভাগবত ধর্দ। শ্রীভগবানকে একমাত্র সত্য আনিয়া কেবল মাত্র 
তাহাঁরই চরণ-পন্ধ পাইবার জন্ঠ যে ধর্ের অনুষ্ঠান কর] যায় তাহার নাম 
পরধর্ম। পরধর্্শ বা! ভাগবত ধরন্থ যেন যাবতীয় স্বধর্ধের লঘিষ্ঠ সাধারণ 
গুণিতক, (1.0%950 00280017 120101)1) পরধর্্মইি ধর্ম সাধনার চরম 
অবস্থা, সকল অধ্যাত্ব সাধনার পরিণতি । ন্বধর্ম্মের গম্য স্থান পরধর্্। 
সমুদ্র মধ্যে রাত্রিকালে নাবিক যগ্ঠপি পথ হারাইয়া ফেলে তাহা হইলে সে 
ফ্রব-তারায় দৃষ্টি নিবন্ধ করে এবং নিরাপদে গম্যস্থানে উপস্থিত হয়, সেইরূপ 
আমর। যখন স্বধর্মন-সন্কটে পড়িয়াছি, তখন এই পরধর্মকে আদর্শরূপে পুরোদেশে 
রক্ষা না! করিলে আমাদের আর মঙ্গল নাই । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কলি- 
যুগ আরম্ভ হইলে পর এই স্বধর্ম-সঙ্কট উপস্থিত হয়, অবস্ত তাহার পূর্ব্ব হইতে 
এই সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, এই সময়ে তাহা! যেন অতি ভীষণ মূর্তি ধারণ 
করে, এই সময়ে ভাগবত শাস্ত্র অন্ধকার রাত্রির অবসানে হুর্যযদেবের মত সমুদিত 
হইলেন। এই ভাগবত ধর ঠিক সুর্যের মত, কিন্তু আমাদের যেন চক্ষু 
ছিল না, তাই এই হৃুর্ধ্যকিরণেও নিজের কর্তব্য পথ অবধারণ করিতে পারি 
নাই। গ্রীচৈতন্ত মহাগ্রতৃ ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রতু আসিয়া! আমাদিগকে চক্ষু 
দিলেন, ভাগবত ধন্ম কি তাহা জীবকে শিখাইলেন। যেমন শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামতকার বলিতেছেন। ূ 

"ছুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার | 

দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎ কার ॥ 

এক ভাগবত এই ভাগবত শান্ত্র। 

আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস পাত্র ॥” 

ভাহা হইলে দেখ! যাইতেছে শ্রীমন্সহাপ্রভূর যুগে আমর! এই ভাগবত 

ধর্মের ফলিত অবস্থা দেখিতে পাই । প্রীমন্মহা প্রভু কর্তৃক প্রবিত ধর্শেরও 
প্রকৃত মন্দ আমর! ভুলিয়া! গিয়াছিলাম। আবার এই ধর্খের পুনরুখান 
হইতেছে, এই পুনরুখানের মধ্যেই হিন্দু সমাজের প্রত কল্যাণ নিহিত 


৪৬ | বীরভূমি 1 ৪র্থব্্য 


আছে। মহাপ্রতূর ধর্ধের সহিত বর্ণাশ্রম ধর্মের সন্বন্ধ বুঝিলেই ভাগবত 
ধর্ম ও স্বধর্থের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যাইবে । 
আষর]) যেভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম বুঝি তাহারা যে ঠিক সেভাবে বুঝিতেন ন! 
ইহ! নিশ্চয়; আবার ইহাও নিশ্চয় যে বর্ণাশ্রম ধর্ের মর্ধ্যান! প্রীমক্মহাগ্রত 
ও ভাহার পার্ধদগণ কর্তকই বথাখ রক্ষিত হইয়াছে । খ্রীমন্মহা গ্রদুকে 
বুধিলেই জামক্স! ভ্তাগবত বুবিব, শ্রীতাগবত বুঝিলেই আমর৷ যুগ ধর্খের 
পরিচয় পাইব এই যুগ ধর্ের অন্থবর্তনেই আমাঘের প্রকৃত কল্যাণ হইবে । 
কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে এই ষে পরধর্্ম ইহ। অত্যন্ত দুরূহ, 
ইহাতে . আমাদের অধিকার নাই। একথ| ধাঁহারা বলেন তাহার! অন্ধ । 
আমাদের যোগ্যতার দ্বারা অবহ্য আমর! এ অধিকার পাই নাই তবে স্বয়ং 
ভগবান অশেষ করুণ। করিয়। নিজগুণে আমাঙ্গিগকে এ অধিকার দান করিয় 
গিয়্াছেন। বর্ণাশ্রমের অবজ্ঞা করিবেন না, এই বর্ণাশ্রমাচার আমাদের 
পিত। ও মাতা, কিন্তু এই ব্ণাশ্রমের যা সার্কত। সেই ভাগবত ধশ্ছের, 
সেই প্রেম-ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ কঞ্কন, অচিরেই আমাদের কল্যাণ হইবে। 
প্রেষ-্ভক্কিকল্পতরু শ্রীনবদ্ধীপচন্ত্রই আমাদের এই বিরাট হিন্দু সমাজের 
ত্রাণ-কর্তা, তিনিই আমাদের সকলের জআশ্রয়। কবি ্রীপ্রেমানন্দ সত্যই 
ঘলিয়াছেন-_ 
“এ মন গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর । 
হেন অৰতার, হবে কি হ'য়েছে, 
হেন প্রেম পরচার ॥ 
ছুরম্(তি অতি, পতিত পাষণ্ডী, 
| প্রাণে না মারিল কারে। 
হরি নাম দিয়ে, হৃদয় শোধিল, 
যাচি গিয়া ঘরে ঘরে ॥ 
ভব বিরিঞির, বাঞ্চিত যে প্রেম 
জগতে ফেলিল ঢালি, 
কাঙ্গালে পাইয়ে, খাইল নাচিয়ে 
| বাজাইয়ে করতালি ॥ 
হাসিয়ে কাদিয়ে, প্রেমে গড়াগড়ি, 
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ । 


১৯ সংখ্যা] উৎকষ্টিতা রাখা 8৭ 


চঙ্ালে ব্রাঙ্ছণে, করে কোলাকুলি, 
কবে বা ছিল এ রঙ্গ | 

ডাঁকিয়ে হাকিয়ে, খোল করতালে 
গাহিয়ে ধাইয়ে ফিরে। 

দেখিয়। শমন, তরাস পাইয়ে 
কপাট হানিল দ্বারে ॥ 

এ তিন ভুবন, . আনন্দে ভরিল 

| উঠিল মঙ্গল সোর । 

কহে প্রেমানন্দে,র . এমন গৌরাঙ্গে 


রতি না জন্মিল তোর ।” 


উতকন্টিতা রাধা 





পথে আজি চাহ ক্ষণে ক্ষণে, 
ব্যাকুল করুণ ছুনয়নে, 
হে সজনি তার লাগি, সার! রাতি আছ জাগি 
সে কি ফিরে আসিবে ভবনে, 
দর পথে চাহ ক্ষণে ক্ষণে। 


নীরব হয়েছে চারিধার, 
কোথাও দেখি না লোক আর, 
শয়নে গিয়াছে হুখে তরুণীর হাসি মুখে 
ঘরে ঘরে দধদ্ধ দেখি দ্বার, 
গ্রাম পথে লোক নাহি আর । 


এখনো। তোমারি গৃহসকোণে, 

দ্বীপ জলে অয়ি স্থুলোচনে, 
বাতাস বহিছে মন্দ সহ অগুরুর গন্ধ. 

মগ্ন তুমি সুখের শ্বপনে, 

প্রদীগ জলিছে গৃহ-কোণে। 


বীরভূম [ এর্থব্য 
তুমি আজি প'রেছ হন্দরী, 
কতনা গরবে নীলাদরী, 
দেখ তব মনো! ভুলে অবণু& গেছে খুলে 
অঞ্চল লুঠিছে পদ'পরি, 
একমন। হে মুগ্ধ সুন্দরি | 


মুখে তব চন্দ্রকর মাথা, 
সীমস্তে সিন্দুর বিন্দু আকা, 
কাপে এলায়িত চুল ছটা কানে জোড়। ছুল 
কঙ্কনে বাজিছে আজি শাখা, 
চোথে তব স্থন্বপ্র আকা1। 


মাল! যে গেথেছ নানা ফুলে, 
তারি তরে রাখিছ কি তুলে, 
থাক তবে বসে থাক ভূলে যেন গশুয়ো৷ নাক 
তন্দ্রায় পড়না ষেন ঢুলে, 
মাল! খানি বত্বে রাখ তুলে । 


যমূন। বহিছে কলগানে, 
হে সজনি শুনেছ কি কানে, 
শুধুই বাঁশিটি তার আজিকে বাজেনা আর 
রাধা নামে স্থমধুর তানে, 
হে সজনি শুনেছ কি কানে। 


মাঠ পারে ডুবে যায় শশী, 
এখনো! সে এলন! রূপসি, 
তুমি কতক্ষণ আর আশ! পথে চেয়ে তার 
শুন্ত মনে এক। রবে বসি, 
মাঠ পারে ভূবে গেল শশী । 


শ্ীপ্রভাসকুমার সেন। 


গম সংখ্যা] শবত্রহ্ধ ৪৯ 


শব ব্রহ্ম 


পূর্ববানুবৃতত 

এইরূপে বেদতরু প্রকাশিত হইয়। তিনটা মহাশাখায় বিভক্ত হইয়াছিল, 
পুনঃপুনঃ লুপ্তপ্রায় হইয়াও ভারতে তাহার পুনরুদ্ধার সাধিত হইয়! ব্যাকরণাদি 
বেদাঙ্গের দারা সংস্কৃত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। আর নেই বৈদ্দিকযুগে অজ্ঞ 
অশিক্ষিত সমাজ বৈদিক ভাষার অনুকরণে স্বস্ব মনোভাব প্রক।শের চেষ্টা 
করিত, এই কারণ বশতঃই হউক বা সম্প্রদায় বিচ্ছেদ বশতঃই হউক, যে কোনও 
কারণে সেই বৈদিক ভাষার ক্রমে অপত্রতশ হইয়। প্রাকৃতাদি নানা আকারে 
রূপান্তরিত হইয়াছিল, আর মুলভাষা ব্যাকরণাদি ঘার৷ সংস্কৃত হইয়াও সেই 
বৈদিক ছন্দে, বৈদিক ভাবে, বৈদিক রীতিতে ব্যবন্বত হইয়া আঁসিতেছিল। এই- 
রূপে কিয়দ্দ,র অগ্রসর হইতে হইতে দীর্ঘকালের পর আবার সে তরু আরও 
একটুকু বিকাশ প্রাপ্ত হইল। -শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশক বৈদিক ভাষা সহপা৷ ক্ঁসাত্মবক 
বাক্যে পরিণত হইয়৷ আর এক নৃতন ভাব ধারণ করিল। আদি বীর করুণ 
প্রভৃতি রসে অনুপ্রাণিত হইয়। নির্জীব ভাষা যেন সজীব হইয়! উঠিল। শ্লেষাদি 
অলঙ্কারে স্থুসঙ্জিতা হইয়! মানব মণ্ডলীর মনোহরণ করিতে লাগিল । ভাষাতরুর 
পুষ্পের বিকাশ হইল । 

একদা মধ্যাহ্ুকালে মহষি বান্মীকি শিষ্গণ সমভিব্যাহারে স্নানার্থ তমসা- 
নদীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এমন সময়ে দেখিলেন এক ব্যাধ ক্রীড়াসক্ত ক্রৌঞ্চ 
যুগলের মধ্যে ক্রৌঞ্চটাকে বাণ বিদ্ধ করিয়া নষ্ট করিল। তদ্দর্শনে মুনিহদর 
শোক অভিভূত হইলে সহস! তিনি করুণ রসাকুলিত চিত্তে বলিয়া উঠিলেন । 

“মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। 
যৎক্রৌঞ্চ মিথুনাদেক মবধীঃ কামমোহিতম্‌ 1” 

বাক্যটী সহসা উচ্চারিত হইবামাত্র মহধি আশ্চ্য্যান্বিত হইলেন, ভাষা ষে 
এইরূপ ছন্দে স্থবদ্ধ ও সরস হইয়া ব্যক্ত হইতে পারে তাহা তিনি ইতঃপূর্ববে আর 
কথনও প্রত্যক্ষ করেন নাই । “অকম্মাৎ শবত্রদ্ষের ঈদৃশ বিবর্তের কারণ কি ?” 
ইহাই তখন তাহার চিস্তার একমাত্র বিষয় হইয়া! পড়িল । এমন সময়ে লোক পিতা- 
মহ ব্রহ্মা স্বয়ং তাহার নিকট আবিভূতি হইয়া! সম্বোধন করিয়া বলিলেন “মহর্ষে ! 
তুমি শবাত্মকত্রদ্ষে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছ। তোমার মুখ হইতে শবব্রদ্দের 
ঈদৃশ পরিবর্তন হইয়া এরূপ গাথার আবির্ভাব, আমার ইচ্ছাতেই সংঘটিত হই- 
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যাছে। তুমি গ্রথম কবি হইলে। আজ অঙ্কুর শ্বর্ূপ ষে শ্লোকটা তোমার মুখ হইতে 
আবিভূতি হইলে ; ইহাই অবলম্বন করিয়া এইক্সপ স্থললিত ছন্দে তুমি আদর্শ পুরুষ 
ভগবান রামচন্দ্রের চরিত্র বিস্তৃতরূপে কীর্তন করিয়া! রামায়ণ প্রকাশ কর। আমার 
বরে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্তই প্রত্যক্ষের ন্যায় তোমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত 
হইবে; আর যে পর্যযস্ত পৃথিবী থাকিবে, সে পধ্যস্ত তোমার কীর্তি জাজল্যমান 
রহিবে। এই গাথাটী যখন শোক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তখন এরূপ গাথা 
অগ্তাবধি শ্লোক নামে অভিহিত হইবে ।” এই বলিয়! ব্রহ্মা অন্তহিত হইলেন, 
বাল্সীকিও তদনুসারে রামায়ণ রচনা করিলেন। 

' পুর্বে বল! হইয়াছে যে ভাষার কেহ স্ষ্টিকর্তী নাই, দেশকাল ও পাত্রের সম- 
বায়ে উহার স্বতঃ প্রকাশ হয় মাত্র; তৎসন্বন্ধে এ উপাখ্যানটাও একটা জ্বলস্ত 
উদ্বাহরণ। তবে বৃক্ষের যেমন শাঁখাপ্রশাখা পত্র পল্লব প্রভৃতি যথাকালে স্বয়ং 
আবিভূ্তি হয় । মানব শিশুর দন্ত গুল্ষ শ্মস্র প্রভৃতি যেমন যথাঁকালে উদ্ভূত হইয়া 
তাহার অবয়বের পুর্ণত! সম্পাদ্দন করে, ইহাতে যেমন কাহারও কোনও চেষ্টার 
আবশ্যকতা! থাকে না, তদ্রপ বৈদিক ভাষারূপ শন্ীরির এতকাল পরে “মানিষাদ” 
শ্লোকাকারে আর একটা নৃতন অবয়বের আবির্ভাব হইল । কারণ শবে 'ও অর্থে 
বৈদিক ভাষার সহিত সাম্য থাকিলেও এই শ্লোকের মধ্যে কতকগুলি নৃতনত্ব 
আছে, যাহা দেখিয়া খষি আশ্চর্যযান্বিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ ছন্দের নৃতনত্ব, 
বৈদিক ভাষায় অনুষ্টভ. প্রভৃতি সমস্ত ছন্দ আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে লঘু গুরু 
ও অক্ষর সংখ্যাদির কোনও সুশৃঙ্খল না থাকায় তাহ! এরূপ সুখশ্রাব্য নহে। ২য়তঃ 
শোক ক্রোধ ন্েহ ভক্তি প্রভৃতি নিরাকার মনোবৃত্িগুলিকে ভাষার ছাঁচে ঢালিয়।! 
তাহাদের প্রতিমা গঠন করিতে পারা যায়, এবং তন্দারা অন্তের অস্তঃ- 
করণে সেই সেই মনোব্ৃত্তিগুলিকে সংক্রামিত করিতে পারা যায়, ইহ! ইতি পূর্বে 
কাহারও ধারণ। ছিল না। ৩য়তঃ একটা শবের দ্বার অনেক অর্থ ধবনিত হইতে 
পারে, বৈদিক ভাষাতে একনপ অর্থাস্তর ধ্বনি ছিল না। এই শ্লোকটী একটি অর্থে 
প্রযুক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু তদ্থারা অন্ত একটি অর্থের বোধ জন্মাইতেছে, যেমন-- 

«হে মানিষাদ” অর্থাৎ লক্ষ্মীর আশ্রয়ভূত নারায়ণ, তুমি অনস্তকালের অন্ত 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে, কেন না কামমোহিত অর্থাথ ত্রিভুবনের আধিপত্যেও 
যাহার বাসনার তৃপ্তি নাই, সেই ক্রৌঞ্চ অর্থাৎ কুটিলাচারী রাক্ষস দম্পতীর মধ্যে 
ক্রৌঞ্চটিকে বধ করিয়াছ, এই অর্থটি ধ্বনিত হইতেছে। এইঅজন্তই এই প্লোকটিকে 
রামায়ণের বীজ দ্বরূপ বল। হইয়্াছে। তাই মহধি এই কশ্লোকটিকে অবলম্বন করিয়া 
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ভাষার দ্বারা মনোভাবের এমন সব মূর্তি গঠন করিতে বদিণেন, বোধ হয় মানব, 
সমাঞ্জের অস্তিত্ব বিষ্ঠমান থাকিতে আর সে মূর্তির বিলয়ের সম্ভাবনা নাই। 
তিনি তাহার মহাকাবো অনৃতক্রবিনী ভাষার পিভৃভক্তি, সৌন্রাত্র, সতীত্ব ও 
রাজধর্েব আরশ চিত্রগুলে মতি সুন্দররূপে অঞ্কিত করিয়। কাব্য জগতে প্রথম 
পথ প্রদর্শক হইঙ্গেন, এইজন্তই তাহাকে কৰি গুরু বা আদি কবি বলে। 

তৎপরে যে সকল স্থন্দ্র তত্ব বেদের অন্তনিবিষ্ট ছিল, যে তত্ব ধ্যাননিষ্ঠ খাবি 
ব্যতীত অপর সাধারণের হুর ধিগম্য, সেই বেদার্থতত্ব সাধারণের স্থগমের জন্গ, 
আর অতি প্রাচীন কালের আধ্যঙ্জাতির ইতিহাস প্রকাশের জন্ট, মহবি কৃষ্ণ 
প্বৈপায়ন বেদব্যাস আদি কবি বালীকির পদাঙ্কান্থদরণ করিয়। অষ্টাদশ পুরাণ 
উপপুক্লাণ আর যাহাতে একাধ।রে কাব্য পুরাণ ইতিহান রাজনীতি সমাক্গনীতি 
প্রভৃতি সমন্তই বিদ্যমান, সেই ভারতের সর্ধশ্ব মহাভারত রচনা করি! মহর্ষি 
বাল্ীকির নিকট আসন গ্রহণ করিলেন। এদিকে পাণিনীয়াষ্টাধ্যায়ীর বৃত্তিকার 
মহর্ষি কাত্যায়ন সগুলক্ষ শ্রোকাত্মক “বৃহৎ কথা, নামক এক আখ্যায়িক! প্রণয়ণ 
করেন ; যে বৃহৎ কথাগ্রন্থের, অতি ক্ষুদ্রতম অংশ সংগ্রহ করিয়া অধস্তন কৰি 
সোমদেব ভট্ট কথা, সরিৎসাগর ও বাণ ভট্ট কাদশ্বন্ী রচন1 করিয়া কাব্য জগতে 
অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, এতদ্যতীত আরও অনেক মহর্ষি বহুবিধ গ্রন্থ রচনা 
করিয়। তৎকাঁলে সংস্কৃত ভাষার শ্রবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়। গিয়াছিলেন ॥ 

আবার কিছুকাল পরে ভাষাশিল্পের আরও একটু বৈচিত্র সম্পাদিত হয়। 
ব্যাস বান্মীকির পদ্য অনুসরণ রামায়ণ মহাভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ অবলম্বন 
করিয়! মাঘ ভারবি কালিদাস প্রভৃতি শত শত কবি অসংখ্য কাব্য গ্রস্থ প্রণয়ণ 
করিয়া সাহিত্য-ভাগার পুর্ণ করেন। পূর্ব্বে পৌরাণিক যুগে প্রাকৃত ভাষ! 
লিপিবদ্ধ করা॥ রীতি প্রচলিত ছিল না, অধস্তন কবিগণ তাহা সংস্কতের সহিত 
একত্র ব্যবহার করিয়া কিম্বা কেবল প্রাকৃত ভাষায় কাব্য নাটকাদি প্রণয়ণ 
করিলেন। সেই প্রাকৃত ভাষার অপত্রংশ হইতে হইতে আজ ভারতে দেশ- 
ভেদে অসংখ্য ভাবার স্থষটি হইয়াছে, আজ যে বঙ্গভাষার উশৃঙ্খল ঈদ্বশ পরিণতি, 
ইহার পূর্ব পুরুষের অস্থুসন্ধান করিতে করিতে অগ্রসর হইলে আমর! সেই 
প্রাকৃত ভাষাতে গিয়া উপনীত হইব, তথায় থাকিয়া ক্রমপরিবর্তন ন৷ দেখিয়া 
যদি হঠাৎ বঙ্গভাষার দিকে দৃট্টিপাত করি তবে বোধ হয় ইহাকে সেই বংশীয় 
নয় বলিয়! সন্দেহ হইতে পারে। যদি হুগ্দৃ্টিতে দেখা যায় তবে বোধ হয় 
প্রমাণিত হইতে পারে যে পৃথিবীর যানৎ ভাষারই মূল সেই প্রাচীন বৈদিক ভাষা, 
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আবার তাহার ও মূল সেই সুক্ম ওকার। দেই গুকারই আজ বিশ্বৃত হইয়া! এই 
বিরাট শবররা্য অধিকার করিয়! রহিয়াছে । ইহার পরেও যে কি পরির্ভন 
সাধিত হইবে তাহ কে বলিতে পারে । 
সম্পূর্ণ 
শ্রীদক্ষিণাচরণ কান্যতীর্থ। 


শ্্ীচৈতন্য চরিতাস্বত 








জীমহা প্রভূ ও রামানন্দ রায় সন্াদ । 


প্রভু পূর্ব্ব রীতিতে অর্থাৎ এক হস্তে ক্ুষ্নাম গণন এবং কোটি ভোরে 
সংখ্যা! রাখিয়া গমন করিতে লাগিলেন, ক্রমে জিয়ড় নুসিংহ ক্ষেত্রে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। জিয়ড় নামক বণিক তাহার স্ত্রীর সহিত এই ক্ষেত্রে 
সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, এই জন্ত ইহাকে জিয়ড় নুসিংহ ক্ষেত্র বলে। প্রভু 
এই শ্লোকটির দ্বারা নৃসিংহ দেবের ভ্তব করিলেন । ণ্যথ| শ্রীমস্তাগবতে 
৭ স্বন্ধের ৯ অধ্যায় প্রথম শ্লোকটির ব্যাখ্য। করিতে শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন 
“উগ্রোহপ্যঙ্ছগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী 1” 
কেশরীব স্বপোতানামন্তেষামুগ্র বিক্রম: ॥২॥ 
অয়ম্‌ নৃকেশরী (শ্রীন্সিংহদেবঃ) স্বপোতানাৎ (নিজ শাবকানাৎ সম্বন্ধে ) 
কেশরী £ সিংহ) ইব, স্বভক্তানাং সম্বন্ধে (উগ্রোহপি ছুরাধর্ষোহপি ) অন্ুগ্রঃ 
(মুছুতম ) এব। অন্তেষাৎ সম্বন্ধে ( উগ্রবিক্রম ) ইব প্রতীয়তো অন্টেষাং কিং 
ভক্তত্বেষিণাং । অন্ত বঙ্গার্থঃ লিখাতে। 
সিংহ যেমন আপনার পুত্রের প্রতি শান্ত বলিয়৷ এবং হস্তীশাবকের প্রতি 
অশান্ত বলিয়৷ অনুষ্ঠূত হন, শ্রীনৃসিংহ দেবও সেইরূপ আপন ভক্তের নিকট 
কমনীয়, মনমোহন মুর্তিতে এবং অভক্তদ্িগের নিকটে অতি কঠিনকূপে প্রতীত 
হন। সিংহের ষেমন আপনার শাবক ও পরের শাবকের নিকট রূপের কিছু 
প্রভেদ লক্ষিত হয় না, তবে ভাবের কাঠিন্ত ও সারল্য অঙ্গে উদয় হয় এবং 
তদ্জ্রপে কার্ধ্য হইয়া! থাকে সেইরূপ ভাবময় শ্রীনুসিংহ দেব ভাবগ্রাহী প্রযুক্ত, ভক্ত 
ও অভক্তের হৃদয়ে পৃথক্রূপে প্রতীত হন। 
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পিত-দূষিত জিহ্বাতে মিছরি দানা তিক্ত বলিমা অনুভূত হয়, তজ্জগ্ 
মিছরি দানার দৌষ নহে, জিহ্বারই দোষ যেমন সেইক্ষপ স্বতঃ প্রতীত 
হয়। | 

পরম স্ুকোঁমল বপুঃ শ্রীনসিংহ দেব বজ্র হইতে কঠিন অভক্তের হৃদয় 
দোষে কঠিন বলিয়া! অনুভূত হন। যেমন মিছরি দান! আস্বাদ করিতে করিতে 
জিহ্বার পিত্ৃপোষ শোধিত হইয়! রপাস্বাদ সমতা জন্মায়, সেইরূপ ভগবানকে 
ভজন করিতে করিতে কঠিন হৃদয় প্রেমরূপ উদ্মাতে গলিয়। যায় । 

আরও সিংহ যে নখর ও দস্ত দ্বার| হস্তীর মজ্জ1! বিদীর্ণ করিয়া থাকেন, 
অর্থাৎ হস্তীর মজ্জ। বিদারণ সময়ে সেই নখর ও দত্ত বজ্রের সদৃশ হয় এবং 
বিপক্ষ সিংহাদির হস্ত হইতে খন নিজ শাবককে একটি গুহা হইতে অপর 
“গুহায় লইয়। যান, তখন দেই নখর ও দশন স্থকোমল হইয়া থাকে । একই নখ 
দন্ত, পৃথক্‌ স্থানে যেমন পৃথক্‌ ক্রি করিতেছে । সেইন্বপ শ্রীন্সিংহ 
দেবকে অভভ্ত সকল আপনাদের হৃদয় দোষে কঠিন হইতে কঠিন বলিয়। 
অনুভব করেন । ্ | | 

কলিষুগ-পাবন মহাপ্রভু, শ্রন্পিংহ দেবকে দণ্ডব করিলেন, যদিও 
নৃসিংহ দেব তাহার অংশ বিশেষ তাহ। হইলেও ভক্ত মর্যযাদ৷ বঞ্জায় রাখিলেন। 
“মর্ষ)াদা লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে” এই পয়ার শ্রীসনাতন গোস্বামী ও 
শ্রীজগদানন্দ শিক্ষান্ম শ্রয়ুখে বলিয়াছেন । কারণ-_-“আপনি আচরি ধর্ম 
জীবেরে শিখায়” এই কথাও শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন। শ্রীমহা প্রভূ 
ভক্তের ভাঁব দেখাইলেন। শ্রনুসিংহ দেবের সেবক তৎপরে মাল্য ও প্রসাদ 
দিয়া প্রতৃকে সম্মানিত করিলেন। কোন বিপ্র ভিক্ষা দান করিলেন, প্রভুও 
প্রসাদ আন্বাদ করিয়া সেই রাত্রি তথায় অবস্থান করিয়। গমন করিলেন। প্রভু 
গমন করিতে করিতে এবং তত্রস্থ লোক সকলকে বৈষ্ণব করিয়া শ্রীগোদাবরী 
তীরে আসিয় উপস্থিত হইলেন। গোদ্ধাবরী নদীর জল দেখিয়| প্রভুর যমুন! 
স্বৃতি হইল এবং ততীরে বনকে শ্রীব্বন্দাবন বলিপঘ্া। অন্ুভব* করিলেন। “য়হা- 
ভাগবত দেখে স্থারর জঙ্গম, সর্বত্র হয় তার ইষ্ট স্কুরণ” কারণ--মহাভাগবতের 
সর্বত্র ইষ্ট সন্বন্ধ স্ফুর্তি হইয়া থাকে । এখানে ভাগবত ও মহাভাগবত সম্বন্ধে 
আমর! বিচার করিব, শ্রীমন্ভাগবতের নবযোগেন্ত্র সম্বন্ধে যাহ। পাওয়া যা । 
তাহা এই। শ্রহরি যোগেন্ত্র মহাশয় প্রথমতঃ ভাগবত সকলকে ৩টি আখ্যা 
দিলেন, উত্তম, মধ্যম ও প্রাক্ৃত। বাহার! শ্রীগোবিন্দ প্রতিমাতে শ্রদ্ধাপূর্ববক 
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পৃজাদি করিয়। থাকেন কিন্তু ভক্ত ও অভন্তকে, সম্বন্ধ হইতে দূরে দর্শন করেন, 
তাহাদিগকে প্রাকৃত ভক্ত কহ! যায়, আর-_ | 
পশ্বরে তদ্ধীনেষু বালিনেষু দ্বিৎন্থ চ।” 
প্রেম মৈত্রী কপোপেক্ষা যঃ করোতি সমধ্যমঃ ॥ 
প্রীকষ্চচন্দ্রে প্রেম, বৈষবে বন্ধুত্ব, মূর্খের প্রতি কপ! এবং ভক্তদ্বেষীকে  দ্বণা 
করেন তাহারা মধ্যম বলিয়। কথিত হন। প্রাকৃত ও মধ্যম ভক্ত ভক্তিদেবীর 
ক্রমবিস্তারে উত্তমত্ব লাভ করিয়া থাকেন। জগৎংই ভগবানের নিত্যদাস 
ইহা অনুভব ন। হলে আত্মতত্ব বুঝিতে পার! যায় না এবং আত্মতত্ব, না 
জানিলে, শ্রীভগবৎতব্বে প্রবেশাধিকার হয় না। এইটি প্রাকৃত ও মধ্যম 
ভক্তের ন। থাকায় তাহাদেব বিভিন্ন সংজ্ঞ1 হইয়াছে । 
অতঃপর উত্তম ভাগবত সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন যথা,-- 


“সর্বভূতেষু যঃ পশ্তে্ভগবপ্তাব মাত্সনঃ 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্েষ ভাগবতোত্তমঃ | 


এস্থলে আমরা স্বামীর ও চক্রবর্তী মহাশয়ের টাক! আলোচন। করিব। ঘধিনি 
আপনার প্রেমের উৎকণ্তা দ্বারা জগতের জীব সকলে এব* স্থাবরে সেই 
শ্তাম নটবর ক্ফুর্তি অন্থভব করেন, আপনাতে কৃষ্ণদাসরূপে এবং ভগবানের 
তত্বের মধ্যে বিশ্বকে এনং বিশ্বের তত্বাভ্যন্তরে ভগবান্‌কে দর্শন করেন, তিনিই 
ভাগবতোত্তম, বৈষয়িক জ্ঞান যেমন বিষয়কে চক্ষুত্বারা দর্শন এবং ইন্দ্রিয় দ্বার! 
অন্থভব করান, প্রেমও সেইবপ ভক্তি চক্ষুদ্বারা ভক্তকে আপনার লীল৷ 
মাধুর্য অনুভব করান, ভক্ত কখন দেখিতেছেন মা যশোদ!, গোপালকে 
বন্ধন করিতেছেন, ইহ! দর্শন করিয়। কান্দিতেছেন। আবার মহারাস মণ্ডলে 
গোপী গোবিন্দের নৃত্য দর্শন করিয়া হান্ত করিতেছেন তখন অক্রুরের রথে, 
কু দর্শন করিয়! উন্মৃত্ত হইয়। ধাবিত হইতেছেন। যেমন প্রহলাদের হাদিগত 
প্রেম হিরণ্যকশিপুকে স্তম্ভ মধ্যে নরসিংহ মূর্তি প্রকট করিয়া “সর্ব বিষুঃময় 
জগৎ* এই বেদ বাক্য প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন এবং মা, যশোদ! গোপালেব 
বদন মধ্যে বিশ্ব ব্রন্মাণ্ড দর্শন করিয়াছিলেন এবং ব্রঞ্িরাখাল সকল বনভোজন 
কালে গোপালকে বেষ্টন করিয়। মধ্যে বসাইয়! সকলে গোপাল আমার মুখের 
দিকে তাকাইয়। আছেন এই অপূর্ব দৃশ্ত অনুভব করিয়াছিলেন, সেইন্প নহা- 
ভাগবতগণ স্থাবর অজম কুষ্ণময় দর্শন করেন। শ্রীধর স্বাসী টাকায় পরব্রদ্ধ বাদ 
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করায় এস্থলে নন্দনন্বন কৃষণই গ্য়ং ভগবান্‌ এবং তাহারই শ্বরূপ দর্শন হয় ইহ' 
নির্ণীত হইল, শ্রীকষ্ণদান কবিরাজ একটি পয়ার বলিতেছেন, যে,-_ 
স্বরজঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি 
সর্বত্র হয় তার ইঞ্টদেব স্ফৃতি ॥ 
অন্ধ দেবতার উপাসক ও অন্ত দেবতাময় দর্শন করেন এক কথায় বলিতে 
গেলে শ্রীকষ্ণেই সকল দেবতার মূল পরতত্ব স্বরূপ । 
এস্থলে শ্রীমহাপ্রভুও আজ মহাভাগবতগণের অন্তঃতত্ব জগতে প্রকট 
করিলেন, কারণ নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়! প্রেম আম্বাদ করিয়৷ বিলাইতে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমহা'্রভু গোদাবরী পার ভইয়া স্নান করিলেন এবং 
ঘাট ছাড় হুইয়। জল সন্বিধানে বসরা শ্রীকৃষ্ণ সন্ধীর্তঁন করিতে লাগিলেন । 
এমন সময়ে শ্রীরামানন্দ রায় দোলায় চড়িয়া স্নান করিতে আসিলেন, বাগ 
সকলও সেই সময় বাদিত হইতেছিল, প্রভু চিনিলেন এই"ই' রাম বায় সার্ব্ব- 
ভৌম ইহার সহিত মিলিবার জন্ঠ বলিয়াছিলেন। রামানন্দ ক্বায় গজপতি রাজ! 
প্রতাপরুদ্রের প্রধান কর্মচারী ছিলেন, তিনি তীহারই অধীনে বিষ্তানগর 
শাসন করিতেন, এই জন্তই তাহাকে মহারাজ! বল! হইয়াছে । তিনি নির্বিকার- 
চিত্ত রাগাঙ্ছগাভক্তিমার্গে গোবিন্দ ভজন করিতেন। শ্রীরামানন্দ রায় দ্বান 
করিয়া বিধিপূর্ববক তর্পণাদি করিলেন। এস্থলে সংশয় হইতে পারে রামানন্ব 
তি" দেব পিতৃকের খণী নহেন তবে বৈধিভক্ত্যঙ্গ যাজন! করিলেন কেন? 
শ্রীভগবহুদ্ধব সংবাদে শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, _ 
“তাবঘ কম্াণি কুব্বাত ন নির্ব্বিগ্েত যাবত” 
মৎকথ শ্রবণাদৌব! শ্রদ্ধা! যাবন্ন জায়তে” 
অর্থাৎ যাবৎ আমার কথ| শ্রবণে শ্রদ্ধা ন1 জন্মায় এবং সংসারে বিরাগ না 
জন্মায় তাবৎ কন্মাদি করিবে-_এস্থলে পাপিনি স্থত্রে বলিতেছেন “বত্বদো: 
নিত্যসন্বন্ধঃ* এইজন্য কথা শ্রবণরূপ। রতির সহিত বিরাগের সম্বন্ধ আছে, 
যেখানে কৃষ্ণকথা সেই খানেই বিষয় বার্। লোপ, এইজক্জ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী 
বলিয়াছেন ;-- 
“কৃ হুর্ধ্য সম মায়! হয় অন্ধকার 
যাহ! কৃ্ণে তাহ। নাই মায়ার অধিকার* 
কারণ-_-আরও বলিয়াছেন “শ্রুতি স্বতি মমৈবাজে ষস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্তত্তে 
আভ্াচ্ছেদী মম দ্বেষী মন্তক্তোপি ন বৈষণবঃ। 


৫৬ . বীরভূমি | [ ৪র্থব্য 
বেদ পুরাণ প্রভৃতি আমার বাক্য ধিনি তাহার বিপরীত আচরণ করেন তিনি 
আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করায় এবং আমাতে অবিশ্বাস করায় বৈষ্ণব নহেন। 
আবাঁর বলিতেছেন--“আজ্ঞায়ৈব গুণান্‌ দোষান্‌ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্‌” 
ধন্মান্‌ সন্ত্যজ্য ষঃ সর্বান্‌ মাং ভজেৎ সচ সত্তমঃ। 
যিনি কশ্ম সকলের গুণ দোষ জ্ঞাত হুহয়া সমস্ত ধর্মকে পরিত্যাগ করেন 
তিনিই সাঁধু-শিরোমণি, যেমন কৃষকের! বীজ বপন করিলেও বৃষ্টি অভাবে শল্য হয় 
না, সেইরূপ কর্ধব সকলও হীনবলতা প্রযুক্ত সর্বতোভাবে ফল দিতে পারে না কারণ 
-*উৎকর্ হরিতোষণ: যৎ* যাহাতে গোবিন্দ তুষ্ট না হন সে কশ্ম কর্মই নহে। 
কন্ধ পরিত্যাগ করিলেও ভক্ত প্রত্যবাক্মী হন না, কারণ প্রেম নিজ বল 
প্রকাশ করিয়। কর্ত্যাগ করান। এইটা প্রেমের বল, কৃষ্ণও প্রেমাধীন, প্রেমভক্তি 
গোবিন্দের প্রতি প্রীতি বিস্তার জন্য গোবিন্দের এই আজ্ঞাটী ভক্তের হৃদয় হইতে 
লইয়া শ্রীগোবিন্দে উপহার গ্রাদান করিয়া থাকেন। এইটা পূর্ববপক্ষ ইহার আমরা 


উত্তরপক্ষ মীমাংসা করিব । অর্থাৎ শ্ররামানন্দ কেনই ব! তর্পণ করিয়া ছিলেন। 
শ্রীহরিন্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যা বাগীশ। 





দেখ। দিয়ো দয়! করে 


ঘবে ফুরাইবে বেল। সাঙ্গ হবে খেল! 
রবি যাবে অস্তাচলে, 
নীরব হইবে কম্ম-কোলাহল 
শ্টাম-ছায়া সন্ধ্যাতলে। 
যবে নিম্পন্দ হইবে কর্মরাস্ত দেহ 
স্তইব নিদ্রা ক্রোড়ে, 
হে দক্লিতপতি, তখন আমায় 
দেখ! দিয়ো দয়া করে'। 
যবে এ বিশ্ব-সংগীতে মিশিবে না স্থুর 
ছিন্ন হবে হৃদি-তার, . 
নীরবে কাদিয়। নীরবে মিশাবে 
বাজিবে না কত আর। 
হবে আধার-জড়িত নয়নেতে আমি 
শুইব শাস্তির ক্রোড়ে__ 
হে চিরবাঞ্ছিত, তখন আমায় 
দেখ। দিয়ো দয়! করে? । 
শ্রীপ্রমদাপ্রসাদ মল্লিক। 


১ম বংখ্যা 


শীত্ীকফভক্তি- _রসবদন্ব 


১৪. 


বীরভূম জেলার অন্তর্গত মঙ্গলডিহি গ্রাম নিবাসী ছুইশত বসর পূর্বের 
প্রাচীন বৈষ্ণব কবি শ্রীল শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর বিরচিত। 


স্্ীত্রীকঞ্চভক্তি_রসকদ্য (৮) 





গুরুপাদপন্মে ভক্তি নামে সে করায়। 
তত্বৎ জ্ঞান শ্রীবিষুণর পদে সে জন্মায় । 
জন্ম মৃত্যুজরাব্যাধি ছুংখ বিমোচন । 
দু্্বাসন। ভ্রান্তি বীজ করয়ে খণ্ডন ॥ 
এইরূপ করে নাম গ্রহণ করিলে। 
অস্তে কষ্ণপদ গাঁত নাহি চলাচলে ॥ 
যথা॥ 
বিষ্ধোর্নামৈব পুংসঃ শমনমপহরৎ 
পুপ্যমুৎপাদয়চ্চ ব্রহ্ষাদিস্থান ভোগাদির- 
তিমথ গুরোঃ গ্রপদ ছন্দ ভক্তিং। তত্বাৎ- 
জ্ঞানঞ্চ বিষ্ঞোরিহম্বতি জননং ভ্রাস্তি 
বীজঞ্চ দগ্ধ সম্পূর্ণানন্দ বোঁধে মহতি চ 
পুরুষে স্থাপর়িত্ব। নিবৃত্তং॥ শ্রীধরস্বামি- 
পাদানাংৎ॥ আকুপ্টি: কৃত চেতসাং 
স্থমহতামুচ্চাটনং চংহপামাচাণ্ডালম- 
মুকলোকনুলভো৷ বশ্তশ্চ মোক্ষঃ শ্রিয়ঃ । 
নোদদীক্ষাং ন চ দক্ষিণাং নচ পুরশ্চর্য্যা 
«মনাগীক্ষতে মন্ত্রোইয়ং রসনাম্পৃগেক 
ফলতি শ্রীকষ্ণনামাত্বকঃ ॥ * ॥ 
বর্ণনা কষ্চনাম করিলে গ্রহণ । 
পাপ তাপ বিমোচন ভক্তি বিবর্ধন ॥ 
প্রথমান্ত দ্বিতীয়ান্ত কিনব! সম্বোধন । 
লইলে কৃষ্ণের নাম অভীষ্ট পুরণ ॥ 
প্রথমাস্ত নাম ফল শুন ভাগবতে 


হরিরিত্য বশে জল্পন্‌ পুমান্নাহতি যাতনা 
ৃ ইতি ॥ 
তত্রচ 
হরিহরতি পাপানি হষ্ট চিত্রৈরপিশ্বতঃ ॥ 
দ্বিতীয়াস্ত নাম যথ। ॥ ব্র্মপুরাণে ॥ 
অচ্যুতং কেশবং বিষুণং হরিং সত্যং 
জনার্দনং ইত্যাদিঃ ॥ 
বিষু রহন্তে ॥ 
হে জিহ্বে মম নিন্সেহে হরিং কিং 
তন্নাভাবসে ইত্যাদ্দিঃ ॥ 
তৃতীয়াস্ত নাঁম থা । 
বঞ্চিতোহং মহারাজন্‌ হরিনাবন্ধুরূপিন! 
ইত্যাদিঃ ॥ 
চতুর্থান্ত নাম যথা । 
ককষ্ণায় বাস্থদেবায় হরয়ে পরনাত্মনে ॥ 
প্রণতঃ ক্রেশনাশায় গোবিন্দায় নমে- 
| নমঃ ॥ 
পঞ্চম্যন্ত নাম বথ!। | 
কুষ্ণাদন্তং কোব! দয়ালুং শরণং ব্রজামি 
ইতি ॥ 
যষ্ঠাস্ত নাম যথ!। 
হরের্নাম হরের্নাম হরের্মামৈব কেবলং 
.. ইত্যাদিঃ ॥ 
সগ্তম্াস্ত নাম ধথা ॥ 


শুকদেব গোসাঞ্জ কন রাজ! পরীক্ষিতে ॥ যন্তভক্তিতউগবতি হন নিশ্রের়লেখরে । 


বষ্ঠে অজামিলোপাখ্যানে ॥ 


ইত্যাদি ॥ 


[৪র্থব্ষ 


৫৮ বাঁরভূমি 
যথা বা। যথা ॥ 

, মতিরবতু গোবিন্দে ত্বয়ি জন্মনি জন্সমনি রামনারায়ণানস্ত মুকুন্দ মধুক্দন। 

ইতি ॥ কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুঞ্ঠ: 

সম্বোধন নাম যথা ॥ | বামন ॥ 
হরেমুরারে মধুকৈটভারে সর্ব অবতার নাম মহাফল কন। 
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে। তথাপি বিশেষ ফল করহ শ্রবণ ॥ 
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো হরি কৃষ্ণ রাম এই একত্রে ম্মরণ। 
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥ সহস্র অশ্বমেধ নহে তাহার সম ॥ 


হে কৃষ্ণ হে বিষে হে হরে হেরাম 
ইত্যাদি সম্বোধন পদৎ ॥ 
বর্ণ মাত্র কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ হৈলে। 
কৃতার্থ সকল লোক সর্ব শাস্ত্রে বলে ॥ 
প্রথমাস্ত নাম সাক্ষাৎ অসাক্ষাতে হয়। 
সাক্ষাৎকারে হয় সম্বোধনের বিষয় ॥ 
যথা ॥ 
বোদ্ধাস্যাভিমুখীকরণ সাক্ষাৎকারণো- 
পাদানং সন্বোধনমিতি ॥ 
সাকাজ্ছে সম্বোধন সাক্ষাৎ প্রয়োগ । 
আহ্বান করিয়ে সন্বোধন অন্থযোগ ॥ 
তাহা কহে শ্রীনারদ ব্যাসদেব প্রতি । 
কৃফ্ণলীল। নাম গাই হৈঞা নিষ্টমতি ॥ 
গায়িতে গায়িতে হরি দেন দরশন । 
সাক্ষাত আহ্তপ্রায় চিত্গত হন ॥ 
বথ' শ্রীভাগবতে শ্রীনারদঃ ॥ 
প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যানি তীর্থপাদ প্রিয় 
শ্রবাঃ। 


যথ। বৃহদ্বষশিষ্ঠ সংহিতায়াৎ ॥ 
কুষ্ণ ক্ষতি রামেতি হরীত্যুক্ত। ততঃ- 
পরং। 
রাজহ্য় সহম্ত্রাণাং ফলমাপ্পোতি মানবঃ ॥ 
রাজনুয়াদিক ফল প্রবর্ত কারণ। 
মুখ্য ফল কষে রতি পুরুষার্থ সাধন ॥ 
অতএব মহাপ্রভু শ্রীকঞ্চচৈতন্ত। 
তিন নাম প্রকাশিঞ্া! জগৎ কৈল ধন্য ॥ 
নন্দনুত শ্রীচেতন্য হৈলা অবতার । 
বলরাম নিত্যানন্দ অগ্রজ যাহার ॥ 
পূর্ববদাস সখ! গুরু বর্গ প্রিয়াগণ। 
সাঙ্গোপাঙ্গে কলিযুগে অবতার হন ॥ 
পঞ্চরসের ভক্তগণ সঙ্গেত লইএ । 
ভরিনাম প্রচারিল! জীবের লাগিঞ ॥ 
সত্বোধন হরিনাম করিল। প্রচার। 
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অগ্নি পুরাণ শ্লোক আর ॥ 
যথা ব্রন্ধাণ্ড পুরাণ॥ | 
হরে কৃষ্ণ হবে কষ কফ কৃষ্ণ হবে হযে। 


আহত ইব মে শীস্রং দর্শনং যাতি চেতসি ইতি জণ্চা! প্রমুচ্যেত পাতকী নাত্র 


ও ॥ ইতি ॥ 
সন্বোধন নীম গান কর নারদ মুনি। 
আনন্দ অন্তরে জানি দিবস রজনী ॥ 


ংশয়ঃ ॥ 
অগ্নি পুসাণে যথ। ॥ 
হরে রাম হবে রাম রাম রাম হরে হরে। 


»ম সংখ্যা ] শরীক ডক্তি_-রসকদন্ব ৫৯. 


স্বপচোপি জপরিত্যং মুচ্যতে শৃণু ভার্গব॥ বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্বং চিদ্ঘ।নানন্দ বিগ্রহং | 
পুরাণ ছুইয়ের শ্লোক একত্রে গা ধিঞ। ॥ হরত্যইবিদ্যাং তৎকার্ধামতো| হরিরিতি 


হরিনাম প্রচারিল। জীবের লাগিঞ। ॥ স্থুতঃ ॥ 
হরি কৃষ্ণ রাম এই নামের অর্থ শুন। রাম নাঁমের অর্থ শুন কহে তস্ত্রসারে। 
সদাশিব সন্বাদ তায় করহ শ্রবণ ॥ . রাম নামে পূর্ণ ব্রহ্ম কহেন বিচারে ॥ 
শিব কহে শুন প্রভু অহে সনাতন। রমণ করয়ে আত্মারামগণ যাতে । 


তব নাম কীর্তনে কৃতার্থ সর্বজন ॥ সত্যানন্দ চিন্ময়াত্ম! সেই অনস্ততে ॥ 
তব নাম গানে আমি জগতে প্রধান । এই হেতু রামনাম পরংব্রহ্ম হন। 


সগন সহিতে পৃত কহি বিদ্যমান ॥ তারকক্রহ্ম বলি রামনামে কন ॥ 

সর্ব জীবের পাপ তোমার নামে হরে। যথা তন্ত্রে॥ 

অতএব ত্রিজগতে তব নাম করে ॥ রমন্তে যোগিনোনন্তে সত্যানন্দে 
সর্ধব জীবের পাপ তাপ ছুঃখ দূরে করি । পরাত্মনি। 
জগতে তোমার নাম হৈল শ্রীহরি ॥ ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্ষাভি 
সকলের মন কিবা করহ হরণ। ধীয়তে। 
এই হেতু হরি বলি ত্রিজগতে কন॥ চতুর্ষেদ অধ্যয়ন ফল শ্রীবিষুণ স্মরণে। 
যথ' পাচ্ছে ॥ তারক সহত্র নাম ফল হয় রাম নামে ॥ 


তন্নাম কীর্তনাদ্িষ্ণো পৃতঃ পুজ্যোজনৈরহহ যথা পানে ॥ 
ত্বং হংসি সর্বজজ্তনাং মনঃ তেন হরিঃ বিষ্কোরেকৈক নাঁমাপি সর্ববেদাধিকং 


স্থৃতঃ ॥ মতং। 
অন্যাত্রচ ॥ তাদৃঙনাম সহশ্রেন শ্রীরাম নাম 
সর্ধবেষাং জঙ্গমাদীনাং দেবাদীনাং সম্মতং ॥. 
বিশেষতঃ হরত্যসৌ মনোনিত্যৎ স্ততো৷ তত্রচ ॥ 
হরিরিতি স্মৃতঃ ॥ * বাম রামেতি রামেতি রামপ্লামে মনো- 
পঞ্চ শ্লোকে হরিনাম করহ শ্রবণ । রমে। 
ভগবত্বত্ব জ্ঞাত যাহাতে সে হন ॥ সহত্র নামভিভ্তল্যৎ রাম নাম বরাননে ॥ 
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রূপ অবিদ্তা হরণ। ফলং যথা অন্তাত্র ॥ 
অজ্ঞান মায়া কর্ম যাহাতে খণ্ডন ॥ রাকারোচ্চারণাদেব বহির্থচ্ছস্তি 
অবিষ্থা। অবিগ্ভার কম যাইতে সে হরে। এ পাতকাঃ ॥ 
পূর্ণত্রহ্ম ভগবান হরি বলি তারে ॥ পুনঃ প্রবেশ কালে তু মকারত্ত 


বথা। . : কবাটকং॥ 


৬৩ | বীরভূষি [ ৪ 
পুনরপি কহি শুন ব্যাথ্যস্তর করি।  অন্তার্থঃ ॥ ৰ 
রমুক্রীড়ায়াং ঘনস্ত সাধন তাহারি। ভবস্তযম্মাৎ সর্কেহ্। ইতি কৃঃধাত্বর্থ 
গোপ গোপী লঞ] কৃষ্ণ করয়ে রমণ। সত্তে বোচ্াতে নিব্বৃতিরানন্দ 
রাম শব্দে কহি কৃষ্ণ ব্রজেন্্র নন্দন | স্তয়োয়েক্যৎ-_ 


কোন ভক্ত কছে রাম রোহিণী তনয় । 
রামেতি লোকরমণাৎ ভাগবতে কয় ॥ 
ষখা দশমে ॥ 
রামেতি লোক রমনাদ্বলভন্্বং 
বলোচ্ছয়াৎ ইতি ॥ 
পুন কহি মর্ম-ব্যাখ্য! অর্থান্তর করি। 
এঁছে ব্যাখ্যা তন্ত্র মতে কহিল বিচারি ॥ 
রাকারে কহি যে রাধা মকারে রুষ্ণ 
রাম। 
তিনরূপে পুর্ণ করে ব্রজ মনস্কাম ॥ 
অতএব হরিনাম ব্রজ উপাসন! ৷ 
পুনঃক্ষ্ণ নাম ব্যাখ্যা শুন সর্বজন! ॥ 
কূবাচক কৃষি শব্ধ নিবৃতি ণকার। 
নিবৃতি কহিম়্ে নিত্যানন্দ স্থখ যার ॥ 
ছুই এঁক্য পরমন্রন্ধ সাক্ষাৎ ভগবান। 
সাকার পরমানন্দ শরীক আখ্যান ॥ 
সেই কষ্নাম সর্বনামের মুখ্যতর | 
পুর্ণ ব্রক্ম ভগবান জিহে সর্বেশ্বর ॥ 
বধ! ॥ 
ক্ষি ভূবাচকঃ শবে! পস্ত নিবৃতি 
বাচকঃ। 


তয়োরকাং পরংব্রন্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে & 


বহদেগীতমীয়ে' ॥ 

ক্ষি শঞ্খোহি সত্বার্ধোণশ্মানন্দ শ্বরূপকঃ। 

হরে চিৎপরৎ ব্রহ্ম- 
চোচ্যতে ॥ 


সামান্ঠাভি করণ্যেণ ব্ক্তংৎ। যৎপরমং 
ব্রহ্ম সর্বতোহি বৃহত্ধমং সর্বস্তাপি 
বৃংহনৎ বসন্ত তৎকৃষ্ণ ইত্যভি ধীয়তে ৷ 
কিন্তু রুষেরা কর্ষ প্রাচুধ্যার্থঃ ॥ 
ব্রহ্ম শব্স্ত ততদর্থধণ বিষু পুরাণে । 
বৃহত্বাংহণত্বাচ্চ ষদ্ব,ক্ধ পরমৎ বিহঃ অতঃ 
সর্বাকর্ষণ শক্তি বিশিষ্ট আনন্দঃ কৃষ্ণ 
ইত্যর্থঃ। 
যন্মাদেবং সর্বাকর্ষক স্থখ রূপো হসৌ- 
তম্মাদাত্মাজীবশ্চ তত্র স্খবূপো ভবেৎ 
তত্র হেতুঃ ভাব প্রেমাতন্ময়! নন্দত্বাদিতি 
শ্রীমদেগান্যামিন! ব্যাখ্যাতং ॥ 
আনন্দ সুখের কর্তী গোকুল মণ্ডলে। 
গোকুলানন্দ কষ্ানন্দ শুতে বলে ॥ 
পঞ্চশ্লোকী যথা! 
আনন্দৈ ক ম্ুখস্বামীশ্তাম:কমললোচনঃ। 
গোকুলানন্দনে নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্ধ্যতে ॥ 
সর্বনাম মধ্যে কঞ্চনাম শ্রেষ্ঠ জানি। 
প্রভাস পুরাণে দেখ ভক্তি গ্রন্থে শুনি ॥ 
বিষ্ণুর সহত্র নাম ত্রিবার পঠনে। 
সেই ফল কৃষ্ণ নাম একদ। স্মরণে ॥ 
ষথা ॥ 
সহঅনায়াং পুণ্যানাং ত্রিরাধত্য! তু যৎ 
ফলৎ। 
একাবত্ত্া তু কুষ্ণন্ত নামৈকং তৎ 
প্রধচ্ছতি ॥ ইতি । 


»ম সংখ্যা ] প্ীতীককতক্তি-_-রসকদন্ব ৬ 
হরিকৃষণ রাম এই নাম যজ্ঞ সার। শ্রীক্ণ চরণ প্রাপ্তি মহিষী সহিতে। 
কলিযুগে মহাপ্রভু করিল প্রচার ।  বাসনাহুসারে সিদ্ধি হয় কৃষ্ণ নামে । 
কালাকাল নিয়ম নাঞ্চি এ নাম জপিতে । রাগান্ছগাগণের হয় প্রাপ্তি বুন্দাবনে ॥ 
জাইথে থাকিতে পথে ভক্ষণ কালেতে ॥ সকাম ভক্তের হয় বাঞ্ছিত কামন!। 
সর্ধকাল সর্বদেশে করিবে কীর্তন । ধর্ম অর্থ দ্বর্গ ভোগ যে করে-বাসন! ॥। 


কৃষ্ণনাম লইতে নাঞ্ কালাকাল নিয়ম ॥ 
বৃহরারদীয়ে ৷ 
ব্রজন্‌, তিষ্ঠন্‌ স্বসন্‌ অশ্রন্‌ স্বপন বাক্য 
্‌ প্রপূরণে। 
নাম সংকীর্তনং বিষ্পোহেলয়া কলি- 
বর্ধনৎ ॥ 
উক্ত! স্থরে শতাং যাস্তি ভক্তি যুক্তঃ পরং 
ব্রজেৎ॥ 
শান্ত দাস্য সখা বাৎসল্য ভক্তগণ । 
মধুরাশ্রিত ভক্তার্দি সভার সাধন ॥ 
অতএব মহা প্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত ৷ 
সর্ধভক্তে হ্সিনাম কৈল! বিতরণ ॥ 
ভক্তভাব অঙ্গীকরি আপে অবনিতে। 
জপি জপাইল নাম এই ত জগতে! 
সর্বভক্তের অধিকার এই হুরিনামে | 
নিষ্ঠ। হৈলে প্রাপ্তি হয় সাধনানুক্রমে ॥ 
দবান্ত বশ ভক্ত যত জপি হরিনাম। 
রসাণাদি দাস সঙ্গে প্রাপ্তি ব্রজধাম || 
সখ্য ভক্ত জপি নাম সখা অন্ুগতে। 
রামকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় ব্রজের সহিতে || 
বসল রসের ভক্ত সাধনানুসারে। 
নন্দ ভুত প্রাপ্তি তার হয় নন্দী শ্বরে ॥ 
মধুর রসের ভক্ত ও নাম জপিজা। 
রাধাকষ্ণ পদ প্রাপ্তি গোপী সঙ্গ পাঞা৷॥ 
বাচ্ছদেষ ভক্তগণও মাম জপিতে। 


কৃষ্ণ নামে সর্ধ্ব সিদ্ধি নাম চিস্তামণি। 
নাম নামী অভেদ পুরাণে এই শুনি । 
কৃষ্ণ হন পরং ব্রহ্ম শব্ধ বদ্ধ নাম। 
অতএব নাম নামি ছুইত প্রধান ॥ 
পান্সে ।) 
নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্ভরসবিগ্রহঃ | 
পূর্ণ: শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নাকঝানাম 
নামিনোঃ। 
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে তৈছে হন। 
কারু পুত্র কারু মিত্র পতি প্রিয়জন ॥ 
তাহা দেখ ভাগবতে মন্ত যুদ্ধ কালে। 
যার যেন মতি তৈছে দেখে রক্কস্থুলে ॥ 
মল্লগণ দেখে কষেের বজসম জানি। 
নরলোক দেখে যেন নরশ্রেষ্ঠ মানি ॥ 
স্্রাগণ দেখয়ে যেন কন্দ্প মুত্তিমান। 
সভার রমণিগণ দেখি মৃচ্ছাপান ॥ 
গোপগণ দেখে কৃ সেই সখাবর। 
ছুষ্টগণ দেখি ভয় ভাবিত অন্তর ॥ 
রাজাগণ দেখে যেন সভারি শান | 
আমা সভার দওকর্ত। গোপবেশ হন ॥ 
বন্থদেব দৈবকি মানে শি দুইজন । 
না করিল হেনপুত্র লালন পালন ॥ 
মৃত্যৃতুল্য দেখে কংস রঙ্গ স্থল হুয়ি। 
যমরাজ হেন দেখে যেন দণধান্সী। 
তত্বজ্ঞানী ভক্ত দেখে পর তত্বজ্ঞান। 


৬১৬ 


বষিগণ দেখে পরম দেবতা সমান ॥ 
যার যেন মতি তার কাছে তৈছে হন। 
ভক্ষে বাৎসল্য ভাব 'অভক্তে দমন ॥ 
অতএব. হরি নাম চিন্তামণি সম। 

বে বে্ধঘে ভজে তারে তেমন হন ॥ 
শ্রীৰশমে শ্রীকৃষ্শ্তনানারূপত্বদর্শনং যথা । 
মল্লানামশনির্ণাং নরবর: 

স্্রীপাৎ ম্মরো মৃত্তিমান্‌। 

গোপানাং ত্বজনোহসতাং ক্ষিতিতুজাং 
শান্তা স্বপিত্রোঃ শিশু: । 
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড় বিহষাৎ 

তত্বং পরৎ যোগীনাং। 

বুফীনাং পরদেবতেতি বিদিতো 

রঙ্গৎ গতঃ সাগ্রজঃ ॥ 

ধ্যান যজ্ঞ অঞ্চন বিধি ছিল যুগান্তরে। 
কলিষুগে নাম বিন নাহিক নিস্তারে ॥ 
প্রসঙ্গ পাইঞ। ইথে করিল বর্ণন। 
নাম অপরাধ মধ্যে হবি নাম কথন ॥ 
সাধন ভক্তির মধ্যে বৈষীর সাধনে । 
চতুঃষষ্টি ভক্তি অঙ্গ লিখিলাম ক্রমে || 
শ্রচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীরূপের চরণ। 
অভিরাম "ুন্দরানম্দ করিএঞ। ম্মরণ ॥ 
শ্রীপর্ণিগোপাল পদে করি অভিলাষ । 
এ দাস নক়্নানন্দ করিল! প্রকাশ ॥ 
কৃষ্ণভক্তি-রসকদন্ব ষে করে শ্রবণ । 
সে জন অচল। ভক্তি প্রায় প্রেমধন ॥ 
ইতি শ্রীকৃষ্ণভক্তি' রস কদন্ছে 

বষ্ঠ প্রকরণং ॥ 


বীরভূমি 


[ গর 
সপ্তম প্রকরণ । 


“ভ্রীরামকুষ্ণঃ | 


গোবিন্দং গোকুলানন্দং গোরগ্গোপাল 
গণাবৃতৎ । 
রামেণ জলদস্তাম শ্রী্দামসখৎ ভজে ॥ 
জয় জয় রামকুঞ্চ প্বগণ সহিতে। 
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জয় জয়াদৈতে & 
স্বগণ সহিতে শ্রীগৌরাঙ্গ বিশ্বস্তর | 
গোপাল মহাস্ত জয় বৈষ্ণব ঠাকুর ॥ 
শুন শুন বন্ধুগণ করিয়ে বিনয় । 
রাগাছুগা সাধনের শুনহ নির্ণয় ॥ 
যাহার সাধনে ব্রজলোক হয় গতি । 
ভক্কিরসাম্বৃতিন্ধুগ্রন্থেত প্রস্ততি । 
সাধন ভক্তি ছুইরূপ বৈধী রাগ ভেদে। 
বৈধীভক্তির সুত্র কহিলাম আগে ॥। 
এবে কহি রাগাঙ্গ ভক্তি সাধনের ক্রম । 
বৈধী আদি করি যত কেহ নহে সম ॥ 
রাগ বস্ত থাকে যাথে সেই রাগাত্মিক। ॥ 
রাগাত্মিক। নিষ্ঠা ব্রজে গোপ গোপিকা ॥ 
দাস দাসী সথাগুরু প্রের়সীর গণে 
বিরাজমান রাগাত্মসিকা ব্রজবাপী জনে । 
ব্রজবাসী অনুগত যে করে সাধন। 
রাগাচগ! বলিঞ। তাহার নাম হন ॥ 
যথা শ্রীমতঃ 
বিরাজস্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসী জনাদিযু । 
ব্াগাত্মিকা মনুত্যত। ঘা ন। রাগানু- 
৪৮ গোচাতে ॥ 
অন্থস্থতা অন্থুগত। ইত্যর্থঃ | 
রাগান্ছগার বিজ্ঞানার্থে করহ শ্রবণ। 
আগে কহি শুন রাগাত্মিকার লক্ষণ ॥ 


১ম সংখ্যা ] 


্বত্ব অনুকূল বিষয়ে স্বাভাবিকী আবেশ। 
পরম আবিষ্ট তৃষ্ণা প্রেমময় শেষ ॥ 
নেহ ক্রমে স্ব স্বভাবে প্রেমতৃষ্া। যেই। 
রাগ বস্ত কহিলাম কুষ্ণ বিষয় সেই। 
রাগপ্রেরিতা ভক্তি সদ আছে যাতে । 
রাগাত্মিক। শবে কহিলাম তাথে ॥ 

ষথা তত্র । 

ইঞ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টত৷ 


ভবে । 
তন্ম্ী যা তবেদ্তক্তি সাত্র রাগাত্মিকো- 
দিতা ॥ 

অন্য ব্যাখ্যা। ইষ্টে স্বাচুকুলা- 


বিষয়ে স্বারসিকী স্বাভাবিকী পরমা- 
বিষ্টতা। তদ্বেতু প্রেমময়ী তৃষ্ণা! সা 
রাগে! ভবেৎ তদাধিক্যহেতৃতয়া তদ- 
ভেদোক্তিঃ মধুদ্বতমিতিবৎ ১০০ 
গ্রেরিতা ইতি ॥ 
সেই র্লাগাত্মিকা ভেদ পুন ছুই হন। . 
কামরূপ! সন্বন্ধরূপা এই বিবরণ | 
কুষ্ণাবেশ মতি তাহে দেখি বহু মত। 
কামছেষ ভয় স্েহ আদি হেতু কত ॥ 
কোনরূপে কৃষ্ণ মতি যার সদা রয় । 
তাহার অবশ্ত অস্থে বিষ্ুগতি হয় ॥ 
শ্রীভাগবত সপ্তমে । 
কানঘেষাত্তয়াতয়াৎ নেহাদঘথা ভক্ত্যশবরে 
5 মনঃ। 
আবেশ্ত তদঘং হিত্বারহরন্তদগতিৎ গতা৷ ৷ 
কামক্প তৃষ্ণয় পাইলা গোপীগণ। 
ভয় হেতু মতি কৃষ্ণ সদ কৎসের হন ॥ 
শিশুপাল আদি ঘেষ সদ। কষে করি। 


শ্রপ্ীকফ্ভক্তি--রসকদস্ব 


ভও 


তাহার হইল মুক্ত দেখহ বিচারি | 
সম্বন্ধে বুঝ্ি“বংশ যছুগণ যত। 

নহে রাজা যুধিষ্ঠির ভীম আদি কত ॥ 
নারদাি মুনিগণ বি্ধিভক্কি করি ॥ 
এইরূপে বিষ্ুগতি”বহুবিধ ঘলি ॥:.. 
কোনরূপে কৃষ্ণে মতি আবেশ হইলে । 
তার বিষুণগতি হয় শুন অস্তকালে ॥ 
শ্রীভাগবতে 


গোপ্যঃ কামাভয়াৎ কৎসো৷ দ্বেষাচ্চৈ- 
দ্যাদয়ো নৃপাঃ |. 
সবন্ধাঘফণয়ে। যুয়ং ম্রেহান্তক্্যাবয়ং 
বিভে। ॥ 


সাধারণে কহিলাম সভার বিষুগতি । 
তাহাতে বিশেষ শুন শাস্ত্রে যেবা যুক্তি ॥। 
পরমাবিষ্ট স্েহ ক্রমে কৃষে তৃষ্ণ বাঁর। 
রাগাত্মিক৷ নিষ্ঠ ভক্তি বলি কহি তার॥ 
ঈশ্বর বলিয়া! ভয় কৃষে নাহি হয় । 
গ্রীতে করয়ে সেবা তাকে রাগ কয় ॥ 
কষে ত ঈশ্বর ভাব যাহার সাধনে । 
সেই বৈধী ভক্তি আপনার হীনজ্ঞানে ॥ 
আঙ্গকুল্যন্সেহহীন দ্বেষ ভয় জানি। 
কংস শিশুপালাদির ভক্তি নাহি মানি ॥ 
ফুধিটিরাদির ল্রেহ সন্বন্ধজ্ঞাত হন । - 
নারদাদির ভক্তি ঈশ্বররে হন। 
অতএব ইহ সভার বৈধিতে প্রবেশ । 
কাম সব্দ্ধ প্রেম রাগাত্মিক। দেশ | 
যথা আহ্থকুল্যবিপর্যযাসান্ভীতি তেষৌ 
পরাহতৌ। 


. শ্লেহস্ত সখ্যবাচিদ্বাদ্বৈধভক্তান্থবর্ণিতা |) 


অপিচ। 


আও .. বাঁর্ভূি চর্থবর্ব, 
তক্তযা বয়ছিতিব্যক্তং বেধীভক্তিরুদী- ত্বদ্দ কৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমা- | 
রিতা ইতি ॥ জুযোঃ ইতি ॥ 
স্কফে মতি জাবেশ হইলে কফ্ণেগেতি। কুষ অঙ্গ জ্যোতি হয় ব্রহ্মনিকূপণ ) 
তাহাতে জাবেশ ভেদ শুনহ যুগতি।। ব্রহ্ম সংহিতাদি গ্রন্থে তাহ। বিবরণ ॥। 


কষে আধিষ্উটতা তার তাস্থ লক্ষণ। যথা সংহিতায়াং 

প্রেমময় গাঢ়তৃষ্ধ! স্বরূপ কখন।। যন্ত প্রত! প্রভবতো৷ জগদওকোটি 
ভয়ে কৃষে স্ব মতি কারু অরি জ্ঞানে । কোটিঘশেষবন্গধাদ্ধি বিভৃতি ভিন্নং। 
বিষুঃময় কংস দেখে শয়ন স্বপনে  তত্বক্ষনিষ্কলমনস্তমশেষ তুতং 


কংদ পিশুপাল আদির ভয়েতে আবেশ। গোবিন্দ আদি পুরুষ তমহং ভজামি ॥ 
অতএব তাহা সভার ব্রক্ম পরবেশ ॥ অশিচ। 

সামান্য শ্রীবিষ্ণগতি সভার কছিল।  যন্ঠ পাদনখজ্যোৎসাপরং ব্রন্মেতি 

কাঙ্গ দবেষ ভয় মেহ আগে যে বর্ণিল ॥ শব্দিতং ইত্যাদি । 
তাহে বিররণ পুন শুন গ্রন্থ মতে। বিধিরূপে ভক্তি করি যোগী মুনিগণ । 
বে দ্বেরপ পার কৃষ্ণ ঘে সব স্থানেতে ) যে সম্পদ পান তাহ। পায় অরিগণ ॥ 
সিদ্ধ বন্ষজ্ঞানী যোগী আর র্িপুগণ।  রাগমার্গে সেবি হরি গ্রেমরূপ পাঞা]। 
তাছ। সতার ব্রহ্গপদ্দ হয়েত গমন ॥ কৃষ্ণ সেবা পায় সেই লহচর হৈএ ॥ 
যথা ব্রন্ধাণ্ডে গোসাঞীর কায়িক। স্ত্র করহ শ্রবণ। 
সিদ্ধলোকন্ত তমসঃ পারে যত্র বসন্তিছি। যাহাতে গোপীকা৷ উক্তি দশমে বর্ণন । 


সিদ্ধাঃ ব্রচ্ধ স্ধে মগ্া ঠদত্যাশ্চ হরিণ যথা 
হতাঃ॥ ইতি ॥ রাগবন্ধেন কেনাপিতং ভজস্তো ব্রজস্ত্যমী। 


প্রিপগণ অরিগণ বদি তারে পায়) অজ্বি,পন্মন্থধাঃ প্রেমরূপান্তন্য প্রিয়াজনাঃ॥ 
প্রিয় অপ্রিয় তবে কিবা ভেদ তায় ॥ ইতি তথাহি দশঙ্জে শ্রুতয় উচু: । 

হরি হত 'অরিগণ হয় ভ্রন্দে লয়। নিভৃত মক্ষম্মনোক্ষদূচ যোগযুজে! 

শ্রিয়গণ অনুকূলে পারিষদ হয় ॥ হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োপি য়ুঃ 
এই হেতু কৃষ্ণ প্রাপ্তি সভার কহিল। স্মরণাৎ। 


ুর্ধ্য নুর্ধ্যকাত্ত্যে যেন অবিশেষ মানিল। স্কিন উরগেন্দ্র ভোগ ভূদণ্ড বিষাক্ত 
শ্রীকুফে অঙ্গের কান্তি ব্রহ্ম জ্যোতির্পয়॥ ধিক্নে! বরমপিতে সমা: সমদৃশোজ্বি, 
এই হেতু কফগতি সভাকার কয় ॥।  কুফোপনিযদি। | সয়োজ স্থধাঃ ॥ 
থা বদরীণাৎ প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেক অহে! সুড়ো ন জানস্তি কুষন্ নিত্য 
মিবোছিতং। বৈভবং। ইত্যাি। 


১ হি 





রী তীর বের: রব রা স্বাধাই ফিরব ্রত্রত আছে।. ল্য 
৯ ছইটটাকা।, অই খণ্ডে সম্পার্দকের “ভাগবত মী জপ বাহির 
'হুইয়াছে।. দাধক 'রামপ্রসাদ সেন: মহাশয়ের তাবলীর - বিস্তৃত, 
সিডার খু অনা অনেক সারবান প্রবন্ধ আছে। 
1 ১৭ মং গুরুপ্রসীদ, চৌধুরীর নর ১ 
টি ১১০ ৭ 
হিমালয় ভ্রমণ। 

 পরিভ্রা্ক শুদ্ধানন্দ কৃত, |. 


|  স্বাহারিগের ব বংশধর. বলিয়। হিন্ছু আমরা, এখন নিশাগেকে সির 
রঃ মনে, করি, সেই মহাপুরুবগণের প্রাচীন, কীর্ডিমালা।: ও ভাহাদিগের এ্রতিঠিত 
প্রসিদ্ধ আশ্রমণ্ডুলির পরিচয় লইতে বহার! ইচ্ছা করেন; তাহাদিগকে আমরা 
হি পুস্তকখাঁনি পাঠ করিতে অন্থরোধ করি। উহাতে কি. কি আছে দেখুন $. 
৯1... খাবি, ও মহথাপুরুষগণের আশ্রম ও.গুহার, প্ধিচক়) বি চর 
১.২ আশ্রমা দির দুরত্বঃ পথের অবস্থা, বাসোপযোগৌ_ চটার রে, সি 
শা 'ও পানীর অলের ব্যবস্থা, চড়াই: উৎরাই.সঙগদ্ধে বিশে যিররণ ঃ 
ত।.  বিষালরবারীর, আচার,-ব্যবহার, নীতি ইত্যাদি ।. 2 
রে ২এইরপ। হিমালয় স্ীয় সম্পূর্ণ শুক ৫4৮5 বাহির, হর নাই । কাপে 
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স্পা শপ পাপা পাপা শা পাশ তাপসী পপাশ শালি পপর - ক. কপ কাল ৪ ও) এ: এ ০৪ 


রর কার্তিক দাশ গুণ বি, এ প্রণীত, রর 
১১। সাবিত্রী ১০19০ ভি'ষার নি নি চ্য 
২ তাই তাই ... (৭০ ; .. 
-জীরেবতীযোহন সেন গুণ প্রমিত, ন্‌ সর্বেবোপরি 


81 নলদময়স্ভী ... ১৭ চিিলৌন্দধর অভিনব 
- শ্রীবরদাকাত মজুমদার প্রণীত, | রী 
-£&1 চিন্তা রিনার ডে খা ৮ 


_ জীযোগেন্সনাথ গুপ্ত প্রণীত, ্‌ | বাঙ্গালার স হিজাঙ্ষো্রে 
৬।ভালি  *** 1৭০ সুান্র উপস্থিত করিয়ছে। 


স্পা সপাপস্পা 


পা 


রঃ ভ্শতদলবাসিনী বিশ্বাস প্রণীত, 


০৭1 বেল! .... 19০ এমন সুখপাঠ্য অথবা ূ 
. শ্রীসতীশচকজ ঘোষ এত, ক কক « .র্ষজন-ম্নোহারী প্তক . 
৮ সংযুক্তা 1০ |... বঙ্গ তাষায় 
লারা খকযযাপাব্যার, রি 
হিলি; .. এমএ, বি, এল প্রীত, ].. বস্ত্র বিরল: 
২ উবু টা ২০ ৮7 


পিপি প্রা ০পশিপাশিটিস চি 
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| সত বিভা, ৰা রন : বই টন প্রা প্রলাদ দাস । 
০০ 3৬1১ ছু খানসামার লেন কললিকাতী।. 
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৪র্ঘ ঘর্ষ ] রা | উঠ ১৩২১ দঃ ২য় সংখ) 





মাসিকপত্রিক।। 


স্ীকুলদাপ্রলাদ মল্লিক পাদ ত1. 





সূচীপত্র । 


বিষয় | লেখক . পত্রোক্ষ। 

: ১1. জী্রীমৎ রাধারমণ চরণ দল নিত্যানন্দ দাস ৬৫. 
২। ভ্রীমত্তগবদগী তা জীনরেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাপ্র. ৭৭. 
৩। আুলোচনা (গল্প) . . এ্রমতী চম্পক্ষবরপীদাসী  : ৮৮. 
৪। বৈষ্ণব মহাসন্মিলন রর ৪ বিশ্বাস ৯৬. 
৬। ভাগবতধর্ধব 1 সম্পাদক .. . ১১৬ 

1 সাধু নিত্যানন্দ, দাস মহশিয়েয় কর্ড ১5১ ১২৩. 


ল্য বার্ধিক ডাকমাণ্ডল সহ ২৭ ছুষ্ট টাকা মাত্র। । শর্তি সংখ্যার দা ৪ চারি ূ 
দানা।..১?নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা রং টিলার বন্ধ 
টাকা কড়ি মল্পাদকের দিক ছিটা রান | 





| | ( সচিত্র নাসিক প পত্র।): | 
সার শীযু্ত পুর্েশ্দুনারায়ণ সিংহ বাহাছুর, এম, এ, বি. এল, ও রী 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্‌, এ, বি, এল, 'বেদাস্তরত্ব, কর্তৃক সম্পাদিত ও ৪নং.কলেজ 
স্কোয়ার, বঙ্গীয় তত্বসতা হইতে প্রীমম্মথমোহন বস্তু, এম, এ, কর্তৃক প্রকাশিত। 
অগ্রিম বাঁধিক মূল্য সাক ২২1 ধর্ম, বিজ্ঞান ও দর্শন সবন্ধীয় এরূপ কাগজ 
বঙ্গ সাহিত্যে আর নাই। ধর্মতব ও সা*নতত্ব প্রভৃতির গভীর ও শিক্ষাপ্রদ 
 আলোচন! সরল ও সর্দজনবোধ্য ভাষায় প্রত্যেক মাসে ঠিক ১লা- তারিণে 


বালকবালিকাদিগের জন্ত, সচিত্র মাসিক পত্র। | 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচ্্ সরকার এম, এ। 
প্রতি মাসের ১ল! নিয়মিত প্রকাশিত হস্ক। অগ্রিষ বার্ধিক মূল্য ১০। 


উনবিংশ বর্ষ চলিতেছে, জ্যেষ্ঠ সংখ্যা 
প্রকাশিত হইয়াছে । গত ১২ বৎসরের 
বাঁধান মুকুল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। 
দাম একত্রে ৬২২ টাকা। প্রতি খণ্ড ০ | 


মাশুল স্বতন্ত্র |! 
মুকুল-কার্ধযালয়, 
ব্রাহ্মমিশন প্রেস, ২১১ নং কর্ণগালিস স্তরীট, _কলিকাতা। 1 


বৈষ্ণব ধর্মের সুক্ষাতত্ব। 

.. জীতইীরুষ্তৈতন্ততত্ব-গ্রচারিমী সভার সম্পাদক ডাক্তার জীযু টরিতাি 

নন্দী মহাশয় কর্তৃক প্রনীত। বাহার! বেদের প্রমাণ ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক 

_ খুজির ত্বার। বৈষ্ণব ধর্মের নিগুঢ় তত্ব জানিতে ইচ্ছা, করেন তাহার! এই 

_ পুস্তক পাঠ করিবেন: গোলোকগত মহাস্মা শিশিরকুমার ঘোষ এবং শ্রীবন্দাবন- 

_ বাসী হ্বিখ্যাত বৈষ্ণব আচার্য শ্রীযুক্ত মধুন্দন গোস্বামী মহোদয়, ব্রাহ্ষধর্থ্ের 

রি, আচাধ্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এবং অপরাপর প্রধান ব্যক্তিগণ কর্তৃক, প্রশংসিত 
সি + মূল্য.এক টাক. মাশুল. এক আনা। ... 

- জ্ীত্িয়নাথ নন্দী--১১নং অপার সাকু লার রোড, কলিকাতা ). টু 





 স্ৃতন পুস্তক-_-জাতীয় সাধনার তন পথ | 


পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মষ্কিক, ভাগবতরত্ব, বি, এ, প্রণীত 


স্ববস্লুত্ঙিন্র সামনা । 

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ অতি অন্পদিনে নিঃশেধিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হইতেছে । ভবলক্রাউন্‌ ১৬ পৃষ্ঠার ৩* ফর্্দায় অর্থাৎ ৪৮০ পৃষ্ঠায় 
সম্পূর্ণ হইবে। ২৫ ফর্খা ইতঃপূর্বব ছাপা হুইয়! গিয়াছে। প্রথম" সংস্করণে 
এই গ্রন্থ ) ফন্ত্া মাত্র ছিল। এবারে চতুগুণ হইয়াছে । এই গ্রন্থধানির 
সমস্ত লাভ গ্রন্থকার “দেবালয়, সমিতিকে দান করিয়াছেন। গ্রন্থথানিতে ৮ 
খানি হাফটোন্‌ চিত্র আছে। মুঙ্গ্য দেড় টাকা, “দেবালয়” সমিতির সভ্যগণ ও 
বীরভূমির গ্রাহকগণ এখন হইতে নাম পাঠাইয়। দিলে এক টাকায় পাইবেন। 
এই গ্রগ্রের মূল্য অর্ধেক “দেবালয়” সমিতির কাধ্যে ব্যয়িত হইবে-__-আর অর্ধেক 

এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের জন্য ব্যাঞ্চে রক্ষিত হইবে। 
দেশের সকল শিক্ষিত ব্যক্তিরই এই গ্রন্থথানি পাঠ কর। উচিত । আমাদের 
দেশে বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই চিন্ত যে সমস্ত সমস্তার দ্বারা আলোড়িত, 
কর্তব্যবুদ্ধি আমাদিগকে যাহ! কিছু করিবার জগ্ত আহ্বান করিতেছে এই 
গ্রন্থে তাহার অধিকাংশগুলিরই প্রকূত মীমাংসা এ্রতিহাসিক ভাবে প্রদান কর! 
হইয়াছে । সেবাব্রত শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনের অনেক 
কথা এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা উপশ্যাস অপেক্ষাও কৌতুকাবহ ; 
শ্রীভগবানের করণায় সর্ববতোভাবে অস্মসমর্পণ করিয়া জীবনের পথে 
অগ্রসর হওয়! কিরূপ তাহ। জানিয়া ধাহার। সত্য সত্য সবল ও জীবনমুদ্ধে 
কৃতকর্খী হইতে চাছেন ভাহার1 এই গ্রন্থ পাঠ করিলে জীবনের পথ চিনিতে 
পারিবেন। জীবনের এমন পথ নাই, যাহ! এই গ্রন্থে বিচারিত হয় নাই। 
দেবালয় সমিতি কিঃ এবং ইহার দ্বারা দেশের কি কার্য হইতেছে, কেবল 
আমাদের নহে বর্তমান জগতের যুগধম্ম কিঃ এ কালের সাধন৷ কি, তাহার 
পরিচয় এই গ্রন্থে আছে। বাহার! “দেবালয়' সমিতির সত্য অথবা “বীরভূম 
পত্রিকার গ্রাহক আাছেন, তাহাদিগকে ইহ! এক টাক] মুল্যে দেওয়া] হঈবে। 

শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, এম, এ, 
| সম্পাদক, দেবালয় সমিতি 
২১০1৩।২ কর্ণওয়াপিস্‌ স্্রীট, কলিকাতা । এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য। 


৷ আস্দর্শঃ সসন্িক্ষাল ! 'নিন্বাল্পা সা 
. একবার পরীক্ষা করুন। 


কবিরাজ বিজয় কব্রিজন কৃত 
| শক্কর মলম" 


| পারদৃবর্জিত এবং বিশদ উপাদানে প্রস্তত এই ম্নলমে যে কোন: প্রকার ক্ষত 
€ঘ।) শোধ (লালি ঘ1) উপদংশ (গরমী ঘা ) রাট। ঘা, পোড়। ঘা, এমনকি. 
খোস পীছড়া ও চুল্কানি, পধ্যস্ত শী সম্পূর্ণপে আরোগ্য হয়. এবং ইহাই 
একমাআ অব্ার্থ মহৌষধ । যুল্য ॥* আনা মাত্র।, | 


| বিরেচক মোদক। 
ইহাতে প্রত্যহ পরাতে বিন! পেটের যাতনা দান্ত পরিষ্কার হয়। বিশেষতঃ 
ইহা অর্শরোগীও সকলকাঠিন্ঠ ব্যক্তিমাত্রেরই অব্যর্থ মহৌবধ। 
৭ দিনের মূল্য ১-২ টাকা। 
প্রাপ্তিস্থান__২নং লালবাক্জার স্টাট, 
শ্ীযুক্ত।মণিলাল দাসের চসমার দোকান । 


“বিজয়নুধা %১ 
_ কাল্রূপ ম্যালেরিয়ার আশু উপসংহারক 

মনে হয় ভগবান বুঝি আর্ডের করুণ ক্রদ্দনধ্বনি নিবারণকরে এই ওষধটী 
জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন,ইহ! আমাদের কথ নয় সহত্র পীড়িত দীন- 
দরিদ্রের হৃদয়ের ভাবের উচ্ছণীস। বলা বাহুল্য সাধারণের একান্ত অনুরোধে 
আমরাও মূল্য অতি ন্থুলভ করিতে বাধ্য হুইয়াছি। মূল্য মাত ॥* বোতল । 

' বহু এজেপ্টের আবশ্ঠক-_ 

ডাক্তার আর, এন, মভুমদারের পারদ বা বিষাক্ত পদার্থ শূন্য, আশ্চর্য 
দাদের মলম। ইহাতে আদে। আল! বঙ্রণা নাই, যতদিনের পুরাতন দাদ 
হউক ন। কেন এক কেটায় নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। পরীক্ষা, হেতু ব্য 
প্রতি কৌটা মাত্র তিন আন! । 

. ঠিকানা_-৩ নং হেরিসন রোড, শিয্পালদছের মোড় 
একমাত্র বিক্রেতা-_- 
টি, বনু এগ আর, এল, মক্জুমদার এগ কফোং। 





এস, নিআল্য এগু কোং 


রর 


সিভিল এণ্ড মিলিটারী টেলার্স 
১৩৭ নং ক্যানিং হাউস (ক্লইৰ ও ক্যানিং সংযোগ স্থল) 


সকল প্রকার সতী, রেশমী ও পশমী কাপড়ের আধুনিক রুচিমত জুন্দর 
সুন্দর কাটছাটের যাবতীয় পোষাক পরিচ্ছদ সর্ববদ। প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত । 
থাকে। মফঃম্বল অর্ভার অতি যত্বের সহিত সত্বর পাঠান হুয়। মফঃম্বল 
পাইকার দ্বিগের জন্য এ বৎসর কমিশনে হার বুদ্ধি কর। হইয়্াছে। 


হি | বঙ্গীয় রর . 
সাহিত"সেবক | 
বঙ্গভাষায় পরলোকগত যাবতীয় সাহিত্য-সেবকগণের 
ূ বর্ণানুক্রমিক 
২ঙ্িত্র চ্ল্লিভ্াাভ্িঞ্ান। 


শ্রীশিবরতন মিত্র সঙ্কলিত। 


সিউড়ি, বীরভূম, এই ঠিকানায় গ্রস্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। 


সুদীর্ঘ ভূমিকা! ও বিশদ পরিশিষ্ট সমেত প্রাচীন ও অধুন1! পরলোকগত 
যাবতীয় ( চতুর্দশ শতাধিক ) বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকগণের সুন্দর হাফটোন চিত্র 
সম্বলিত বর্ণানুক্রমিক চর্সিতাভিধান এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ডিঃ৮ পেজী, 
৫ ফর্ম বা ৪* পৃঃ আকারে অন্থমান ২০ খণ্ডে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইবে। ছাপা, কাগজ 
ও চিত্র সুন্দর । কিন্ুধী সমাজ, কি সংবাদ পত্র, সর্বত্রই বছল প্রশংসিত। 
১১শ খণ্ড গ্রকাশিত হইয়াছে ; অবশিষ্ট খণ্ডগুলি খগ্রস্ব-_-অতি শীপ্র প্রকাশিত 
হইবে। সমগ্র গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য ৪1৯ টাক 7 পৰে মুল্য বাদ্ধি হইবে। 


শশা শী টিটি নি 





পির আয়োজন: [ | 
.জ্তঃত্মজন আাসীগহপন্স কিসে স্বুল্িম্ব। [ 
মুর্শিদাবাদের ২গরদ ও টকা. কোড্টের তসর প্রভৃতি: নানাব্ধি-রেশমি 
ধুতি, চাদর, শাড়ী, গাউন পিস্‌ (থান ) অতি সুলভে এবং একদরে আমরা 
মফঃম্বলের -গ্রাহকগণের নিকট. সরররাহ করিতেছি। রাজ্মমহিলাগণের 
অন্থুরোধে ১১.১২ হাত গরদের শাড়ী ফরমাইস দিয়া প্রন্ধত করাইয়াছি। 
ভিঃ প্রিঃতে মাল লইলে আনুমানিক মুল্যের চতুর্থাংশ অগ্রিম দেয়। 
কোনরূপ প্রবঞ্চন বা! প্রতারণার আশঙ্কা! নাই। 
সঞ্জীবনী, হিভবাদী, নব্যভারত প্রসৃতি পত্রিকার সম্পাদকগণের নিকট 
আমর। সুপরিচিত । 
গ্রাহক ও অন্থুগ্রাহকগণ কুপাপুর্ধক একন্রীবার পরীক্ষা করিয়। দেখুন । 
মূল্যাদ্দি কোন বিষয় জানিতে হুইলে ক্রিপ্লাই কার্ড বা! অর্ধ আনার ডাক 
টিকেট সহ নিয়লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। 
শ্রীরাঁজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 
: (রামপুর হাটের ভূতপূর্ব অর্ডার সাপ্লায়ার), 
২৯শ৪ ফর্ণওয়াঙগীস্‌ দ্রঃ» কলিকাতা । 


সস 





, সততার সহিত যখ! সময়ে উচিত মুল্যে সুন্দর ও 
অকৃত্রিম সামগ্রী প্রস্তত হয় । 





দত্ত ও নিংহ। 

... জুস্মেলাস্ন?। 
 প্রোপ্রাইটার-_-প্রীতীন্দ্রনাথ দত, 
২২৩ নং অপার সাকুলার রোড, 


শ্যটামবাজার, কলিকাতা । 
পুঃ নিং_-সময় নিষ্ঠতাই আমাদের বিশেষত্ব 


বীরভূমি, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১। 


শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণ চরণ দান। 


জীবন কথ|। 


সন ১৩০৩ সাল, ট্যিষ্ঠ মাস, বৃহস্পতিবার, ঠিক তারিখ আমার স্মরণ নাই 
বৃহম্পতিবারের কথ। ম্মরণ থাকার কারণ,__গ্রতি বুহম্পতিবারে আমাদের 
বাটাতে শ্রীমভাগবত পাঠ হয়। সে দিন পাঠক শ্রীমৎ নীলকাস্ত গোশ্বামী 
প্রভুপাদ্দ নীচের বৈঠক খানায়, যথায় পাঠ হয় সেখানে উপস্থিত, আর জন কয়েক 
শ্রোতা, যাহার] পাঠ শুনিতে আসেন তাহারাও উপস্থিত। একটী সংকীর্ভনের 
দল আমাদের বাটীতে হরিনাম সংকীর্তন করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন। 
আমরা সকলে ঘর হইতে প্রাঙ্গণে আসিয়। দাড়াইলাম--সেই সময় কলি- 
কাতায় প্রথম প্রেগের হাঙ্গামা। প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ার হরিনাম সংকীর্তনের 
অত্যন্ত প্রাছুর্তাব, আমাদের পাড়াতেও চার পাঁচটী সংকীর্ভনের দল হইয়াছিল, 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রতিদিন পাড়ায় সন্ধ্যার পর সংকীর্তন করিয়া 
বেড়াইতেন, আমবর। সকলেই সেইরূপ কোন একটী সংকীর্ভনের দল আসিয়াছে 
ভাবিয়াছিলাম কিন্তু প্রাঙ্গণে আসিয়। দেখিলাম কতকগুলি বাবাজী সংকীর্তন 
করিতেছেন । সে সময় আমার বাবাজী মহাশয়দের উপর বড়,-_বড় কেন একে- 
বারেই, কোন আস্থা ছিল ন। ; আমার তখনকার ধারণা, যে যাহারা সংসারের 
অকর্ণণ্য, কর্তব্যবিমুখ লক্ষ্যহীন, চরিত্র সম্বন্ধে একেবারেই আস্থাশন্ত এইরূপ 
কতকগুলি লোকে এই বাবাজীর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সমাজের অনর্থক 
ভারম্বরূপ হইয়! লোক বঞ্চনা করিয়।৷ আপনাদেয় সংকীর্ণ হৃদয়ের আশ! 
চরিতার্থ কৰিব! বেড়ান। আমার তখন এই অবস্থা, আমার জ্যেষ্ঠ সহোর্দর 
কিন্ধ ঠিক আমার বিপরীত । তাহার সাধু সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ বৈষ্বে প্রগাঢ় 
তক্তি; আমর] জাতিতে সুবর্ণ বণিক অতএব বংশানুক্রমে বৈষ্ণব ধর্্মাবলম্বী। 


৬৬ বীরভূষি | [ ৪র্থ বর্ষ । 


শ্রীমান্‌ নিত্যানন্দ প্রভুর অহেতুকি কৃপা প্রভাবে বঙ্গদেশে স্বর্ণ বণিক 
মাত্রেই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বা হইয়াছিলেন, আমরা শ্রীমান্‌ নিত্যানন্দ পরিবার। 
আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর মহাশয় সেই পরিবারভুক্তের প্রকৃত কর্তব্যাদি 
পালনপরাকণণ ও অকুষ্তিত ভাবে নিজের অবস্থার অতিরিক্ত ম।ঞ্রায় ব্রাহ্মণ 
ও টৈবষ্ণব সেবায় নুরক্ত, আমার কিন্তু তাহ বড় ভাল লাগে ন। আমি মনে 
করি দাদ] মহাশয়ের এটা একটা বাতিক আর মূর্খতা, বিশেষতঃ বাবাজীদের 
পিছনে টাক? খরচ করাটার ন্যায় অপব্যয় আর নাই, ইহ। অপেক্ষা যাহাদের- 
প্রকৃত অতাব, পতিপুত্রহীনা অসহায়। বিধবার সাহায্য, পিতৃহীন নিঃসহায়ের 
উপায় না করিয়া ধাহাঁর1 বেশ সবল, সুস্থকার, আত্মস্থথরত বাঁবাজীদের সাহাষ্য 
করেন তাহার! যে তাহাদের অর্থগুলা অপব্যয় করেন তাহাতেও আর 
সন্দেহ নাই, অপিচ তাহারা মানব সমাজের একটী মহানর্ধের সহায়ত। 
করেন। আমার ত তখন এইরূপ অবস্থা $ ইহ! যে কতকট। ইংরাঞ্জি শিক্ষার 
বিষময় ফল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; একে যৌবনের মদগর্বব, তাহাতে 
ইংরাঞ্জির গরম মসলা, উভয়ের রাসায়নিক সংযোগে এই সংস্কার ও ধারণ! 
গুলি হদ্য়ে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল । কিন্ত সেই তিখারীর দল, 
সেদিন আমার সকল গর্ব খর্ব করিল, সকল অহঙ্কার চুর্ণ করিল। তীহার। 
নাম করিতেছিলেন “নিতাই গৌর রাধে শ্তাম-__হরে কৃষ্ণ হরে বাম” নামের 
কোন অর্থ বুঝিলাম না, কিন্ত কেমন যেন ভাল ল[[গিতে লাগিল, শুনিতে কষ্ট 
হইল না। ইতিপৃর্বেব বৈঝুব বা বাবাজী মহাশয়দের গাঁনে আমার গায়ে ষেন 
শেল বিদ্ধ হইত কিন্তু কেন জানিনা সেদিনের সেই ভিখারি বেশধারী 
বাবাজীগুলির এ “নিতাই গৌর রাধেশ্তাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম” নামে প্রাণের 
মধ্যে যেন কেমন একট? অস্পষ্ট স্থখ বোধ হইতে লাগিল; আর তাহাদের 
নৃত্য জানিনা_-সে কি নৃন্য-আমি এতাবত চিরদিন বাবাজী মহাশয়দের 
নৃত্যে কখন আনন্দ লাভ করি নাই, তবে যে কারণে আমর! শাখামৃগের নৃত্য 
দেখিয়। থাকি, অনেক সময় হৃদয়ের সেই আশ! চরিতার্থ করিবার জন্ত ইহাদের 
উদ্দণ্ড নৃত্য দেখিতাম ; স্বইচ্ছায় যে কখন এরূপ অপকর্ম করিয়াছি তাহ। বোধ 
হয় না, যাহ! দেখিয়াছি তাহাঁও অপরিহার্য অবস্থায়। কিন্তু মাজি ইহাদের 
নৃত্য আমায় যেন কেমন একট। মোহে আবৃত করিতে লাগিল। আমি 
অবাক ও স্তম্তিত হইয়। দেখিতেছি পাঁচ ছয় জন ব্যক্তি মগ্ডুলা চারে উচ্চ 
ংকীর্তন করিতে করিতে মধ্যে এক জনহুক বেন করিয়। নৃতা করিতেছেন। 
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মধ্যের যিনি, দেখিয়া বোধ হইল, তিনিই এই সংকীর্তনদলের নায়ক-__কারণ 
তিনি গাহিতেছেন আন্র সকলে তাহার দোহারকি করিতেছেন--এই মধ্যের 
ধিনি তিনি একবার গাহিতেছেন, তার পর সঙ্গীগণ সেই পদটী যখন গাহিতে- 
ছেনঃ তখন মধ্যের যিনি তিনি নৃত্য করিতেছেন আর সঙ্গিগণও মগুলাকারে 
তাহাকে ঘিরিয় ঘিরিরা নৃত্য করিতেছেন। সে নৃত্যের কি মাধুরী । বিশেষতঃ 
ধিনি মধ্যে নৃত্য করিতেছেন। আমি অনেক নৃত্য দেখিয়াছি; কলিকাত! 
মহানগরীতে এমন কোন নরক বা নর্তকী নাই, ( অবশ্ত খ্যাতনামাদের 
মধ্যে ) যাহার নৃত্য আমি দেখি নাই । ইহ] ছাড়া, কাশী, দিল্লী, অমৃতসর সহর 
প্রতৃতি অনেক স্থানে অনেক সুবিখ]াত নর্তক ও নর্ভকীর নৃত্য আনি 
দেখিয়াছি। কিন্তু এ কি নৃত্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম ন1। অবশ্ত সমালোচকের 
দৃষ্টিতে স্বৃতোর বিজ্ঞান খুণিয়! যদ্দি এ নৃত্যের কেহ বিশ্লেষণ করিতে বসেন 
তাহা হইলে তিনি হয়ত ইহার কোন গুণই দেখিতে পাইবেন না, ইহাকে 
শেষে নৃত্য বলিতেই তিনি কুষ্টিত হইবেন ও ইহ] একটা লাফালাফি মাত্র 
বলিবেন, কিন্তু আমি খুব দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, যে কেহ এই মহাত্মার 
নৃত্য একবার দেখিয়াছেন তিনি জীবনে কখন তাহ! ভুলিবেন ন1; সে নৃত্য 
যেন কথা কয়, যেন একট! কি অব্যক্ত-_যাহ। ভাবায় ব্যক্ত হয় না, সঙ্গীতে 
বুঝান যায় না, যে ভাব শব্দে উচ্চারিত হয় ন] এ নৃত্য যেন সেই কথা, সেই 
ভাব ব্যক্ত করে। দে ভাবটী, সে কথাটি আবার এ রাজ্যের নয়। তাহ। এ 
রাজ্য ভূলাইয়া আমাদের যেন এক সুদূর শান্তি রাজ্যের চন্দ্রমাশালিনী 
মধুযামিনী ও মনোমুগ্ধকর নিকুঞ্জের কথ স্মরণ করাইয়! দেয়। যেন আমদের 
এ ক্রিতাপজড়িত প্রবাসে স্বদেশের কথা আনিয়া দেয়। প্রায় একঘণ্টাকাল 
এই আগন্তক সংকীর্ভনকারীগণ সংকীর্তন করিলেন। আমরা কেহই 
তাহার্দের জানি না; সংকীর্তন সমাধার পর আমরণ তাহাদের গুহে আসিয়া 
বদিতে অনুরোধ করিলাম । তাহার। সকলে আসিয়৷ আমাদের বৈঠকখানায় 
বসিলেন। আমরাও সকলে বসিলাম। প্রভুপাদ নীলকাস্ত গোন্বামী মহাশয়, 
আগন্তক দ্রিগের মধ্যে যিনি নায়কস্বরূপ হইয়া! সংকীর্ভন করিতেছিলেন, তাহার 
সঙ্গে সদালাপ করিতে লাগিলেন। প্রভুপা্থ প্রথমেই আমার ক্যেষ্ঠ সহো- 
দ্বরকে সম্বোধন করিয়া আর সংকীর্তনদলের নায়কক্কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 
পক * দতুমি বৈঝুব বৈষ্ব করিয়া বড় ব্যাকুল হও, এই আজ একটা 
প্রকৃত বৈষ্ণব পাইয়াছ স্যত্বে ইহার ৫সব কর।” আর তাহাকে বলিলেন 
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“আপনি ++ ++ কে কপা করিবেন ও বড় ভাল ছেলে”। তাহার পর 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন পআপনার কোথায় থাক হয়” । তিনি উত্তর 
করিলেন "আমাদের থাকার কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই । আমরা ভিখারী । তবে 
অধিক সময় শ্রীধাম পুরীতে থাকি 1” 
প্রভুপাদদ। আপনার নাম 2 
আগন্তক। এ দাসকে লোকে রাধা রমণ চরণ দাস বলিয়৷ ডাকে । 
গ্রভুপাদদ। (তাহার সঙ্গীগণকে লক্ষ্য করিয়া) ইহারা কি আপনার সঙ্গেই 
থাকেন? 

রাধা । আপাততঃ আছেন। 

প্রভু । শ্রীধাম পুরীতে কোথায় থাক হয় । 

রাধা। আমর] ভিখারী, থাকার কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই। 

তাহার পর প্রভূপাদ নীলকান্ত গোষ্ামীর পাঠ আরম্ভ হইল । পাঠের 
পর সেদিন শ্রীমৎ বাবাজী মহাশর আমাদের বাটাতে অবস্থিতি করিলেন। 

তিনি যে কোন কথ। কহিতে ল।গিলেন আমার তাহা বড় ভাল লাগিতে 
লাগিল। তাহার কথ! গুলিতে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার ছায়। বা সংকীর্ণতার 
সংস্পর্শ নাই, সকল কথা গুলি সরল ন্ুযুক্তিপুণ আর প্রত্যেক কথাটাতে, 
প্রত্যেক যুক্তিতে, প্রতি তব্বনির্ণয়ে যেন একটা কি মধুর ভাব, সেট! বোধ হয় 
প্রেমের কষায়, তক্তির মাধুরী । সে দিন অন্যান্ত কথার প্রসঙ্গে শ্রীধাম 
পুরীর শ্রীঃ্রী৬জগন্নাথ দেবের কথ। উঠিল। ধাহারা উপস্থিত ছিলেন তাহাদের 
মধ্য অনেকেই আপনাপন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কেহ পগ্ডিতাগ্রগণা 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের গবেষণ। অনুসারে শ্রীভ্রীঞ্জগন্নাথ দেবের 
শীমূর্তিটা বৌদ্ধ মূর্তি প্রতিপন্ন করিলেন: কেহ রাজ! ইন্ত্রদ্যায়ের আনীত বলিয়। 
ভজগর্নাথ মঙ্গল গ্রন্থের ইতিহাস বিবৃত করিলেন, কেহ বা আবার অন্য অনেক 
কথ! বলিলেন। সকলের কথার পর শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কর! 
হইল «জাপনার কি মত বলুন ।” তিনি “বলিলেন আপনার যে যাহ বলিলেন 
এ সকলগুলি সত্য মত।” 

এই কথা গুনিয়া এক জন বলয়! উঠিলেন “সে কি মহাশয়, সকলগুলি 
কখন সত্য হইতে পারে । ইহ! যে অসম্ভব” 

বাবাজী । আজ্ঞে, নাপনি যাহা! আজ্ঞ। করিতেছেন তাহা ও সত্য ; আমা- 
দের সম্বন্ধে বিরদ্ধ ধর্ম একে অসম্ভব কিন্ত তগবান সম্বন্ধে সকলি সম্ভবপর। 
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আপনার! শ্রীত্ী৬জগন্নাথ দেব সমন্ধে ধিনি যাহ। বলিলেন সে গুলি 
বিরুদ্ধ ধশ্ম হইলেও তাহাতে সকলি সম্ভব । 

একজন বলিলেন “আচ্ছ। মহাশয়, জগন্নাথ দ্রেবের মৃর্তিটী ওরূপ হস্তপদ্দ- 
বিহীন, বিস্তারিত নেত্র একটী হত-গজ রকম হইবার কারণ কি। এ 
ভগবানের কোন্‌ রূপ ?” 

বাবাজী । শ্রীজগন্নাথ মঙ্গল গ্রপ্ঠে ভ্রীস্রীঞজগন্নাথ দেবের বিস্তারিত বিবরণ 
আছে। রাজ ইন্দ্ছ্যকন যে রূপে নীলমাধব মূর্তি ব্যাধের নিকট হইতে আনয়ন 
করেন তাহা আপনার সকলেই অবগত আছেন, আর ইতিপুর্ব্বে তাহ! 
একজন তক্র.কত্তৃক বিবৃতও হইয়।ছে, কিন্তু তাহাতে শ্রী্রীঞজগন্াথ ক্েবের 
শরীমূর্তিটা হস্তপদহীন হইবার কোন বিশেষ কারণ দেখা যায় না। 
এ সম্বন্ধে আমি একজন মহাপুরুষের নিকট বাহ! শুনিয়াছি তাহাতে বদি. 
আপনাদের কথঞ্চিৎ কৌতুহল নিবৃত্তি হয়, বলি শুনুন_ শ্রীবন্দাবন লীলার 
অবসানে শ্রীকৃষ্ণ বখন দ্বারকায় অবস্থিত থাকিয়া দ্বারকালীল। করিতেছেন, 
সেই সময় দ্বারকার মহিষীর সকলে এক দিবস একত্র হইয়া কথোপকথন 
করিতে করিতে একজন বলিলেন “ভাই, ঠাকুর বৃন্দাবনলীলায় ন। জানি 
কত আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন; কারণ তাহা না হইলে এখন পর্যন্ত এই 
দ্বারকাধামের স্ুখসম্পদ এশ্বর্যের মধ্যে থাকিয়।ও তিনি কেন সেই দীন হীন 
গ্রাম্য গোপ গোগীর কণা বিস্থৃত হইতে পারেন না। তোমরা সকলেই বোধ হয় 
জান যে ঠাকুর প্রায় নিশীথে নিদ্রা যাইতে যাইতে রাধ! রাধা বলিয়। কাদিয়া 
উঠেন।” এই কথা শুনিঘ্ন। মহিষীর। সকলেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন 
“হ্যা ভাই ! তুমি অতি সত্য কথ! বলিয়াছ। ঠাকুর সত্য সত্যই প্রায় প্রতি 
নিশীথেই নিদ্রাবস্থায় রাধা! রাধা! বশিয়া কাদেন।” এই বিষয় লইয়। 
আলোচন। হইতে হইতে মহিষীর। সকলে স্থির *রিলেন যে “ঠাকুরের বৃন্দাবন 
লীলার কাহিনীটী আমাদের আমৃল শ্রবণকরা৷ উচিত, তাহ1 না হইলে আমর! 
ঠাকুরের বৃন্দাবনের সেই দীন হীন গোপ গোপ'র প্রতি তাহার আকৃষ্টতার কারণ 
উপলদ্ধি করিতে পারিব ন।৮ ইহ। স্থির হইলে তাহার অন্থুসন্ধান করিতে 
লাগিলেন যে শ্রীঘারকাধামে শ্রাবন্দাবন লীলার সমস্ত কাহিনী জ্ঞাত আছেন 
এরূপ কেহ আছেন কি ন!। ক্রমে স্থির হইল একমাত্র রোহিণী মাত ভিন্ন 
সমস্ত বৃন্দাবন লীল। পরিদর্শন করিয়াছেন শ্রীঘ্বারকাধামে এন্প আর কেহ 
নাই। তখন মহিষীরা! সকলে রোহিণী মাতার নিকট গিয়। শীবন্দাবন লীলার 
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কাহিনী শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। রোহিণী মাতা বলিলেন 
“আমি ম1 হইয়া কিরূপে বলিব ।” কিন্তু মহিষীর। কিছুতেই তাহ] শুনিলেন না। 
তথন মাতা বলিলেন “তোমাদের আমি সে লীলা শ্রবণ করাইতে পারি, যদি 
তোমরা এমন কোন নিভৃত স্থান স্থির করিতে পার যেখানে ভোমষর ছাড়া 
আর কেহ আসিতে পারিবে না” মহিষীরা বলিলেন “আমাদের অস্তঃপুরে 
ত কাহার আসিবার সম্ভাবনা নাই ।” রোহিণী মাত বলিলেন “কৃষ্ণ বলরাম ত 
আসিতে পারে, আর এক কথা যেখানে এবন্দাবন লীলাকীর্ভতন হইবে 
সেখানে কুষ্ণ বলরাম সে মধুর লীলার আকর্ষণীতে আপনি আসিয়া উপস্থিত 
হইবে তাহার কি উপায় করিবে ।” মহিষীরা এ বিষয় মন্ত্রণ। করিয়। স্থির 
করিলেন যে দেবী স্ুুভদ্রা দ্বারী হইয়া) যতক্ষণ রোহিণী মাত শ্রীরন্দাবন 
লীল! পরিকীর্তন করিবেন ততক্ষণ দ্বার বক্ষ! করিবেন, কাহাকেও আসিতে 
দিবেন না। এই সমস্ত স্থির হইলে দেবী স্ুভদ্র1 দ্বারী হইয়। দ্বাব্র রক্ষা করিতে 
লাগিলেন, আর মহিষীরা রোহিণী মাতার নিকট শ্রীবৃন্দাবন লীল। শ্রবণ 
করিতে লাগিলেন। রোহিণী মাত! প্রথমে অতি ধীরে ধীরে অনুচ্চকণ্ে 
শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকুঞ্ণ লীল। বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন, ক্রমে বর্ণনে ও শ্রবণে 
রোহিণী মাত। ও মহিষীবন্দ সকলেই আত্মহার। ও তন্মধঃ তখন রোহিণী মাতার 
কন্বর ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতম গ্রথমে উঠিয়। গুহ প্লাবিত করিয়া বহির্দেশে 
আদিয়। সুধা বর্ণ করিতে লাগিল, দেবী স্ভদ্রা তাহাতে ক্রমে আত্মবিস্বত 
হইতে লাগিলেন, এমন সময় শ্রীকষ্চ বলরাম আসিয়৷ উপস্থিত। স্ুুভদ্র। দেবা 
তখন আনন্দবিহ্যল।, ভাববিভোর। আত্মবিস্বতা। দেবী যেকার্য্যে নিয়োজিত 
তাহাও যেন বিস্বতা। ভাতৃদ্বয়কে দেখিয়া সানন্দে গিয়! উজয়ের হস্ত ধারণ 
করিলেন । সুভদ্রা দেবীর সে আনন্দময়ী মৃষ্তি নিরীক্ষণ করিয়! ভাতৃদ্য় স্তস্ভিত। 
কিন্ত অধিক্ষণ আর স্তম্ভিত থাকিতে হইল না, রোহিনী মাতার শ্রীবন্দাবনের 
শ্রীকুষ্ণ লীল! কাহিনীর অমৃতময়ী কলক আ'সিয়। শ্রীকুষ্ণ নলরামের কর্ণে প্রবিষ্ট 
হইতে লাগিল, তাহার! তিনজনে-_-মধ্যে দেবা সুভদ্রা, বামে শ্রীরুষ্, দক্ষিণে 
জীবলরাম-_সেই দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়। সে মধুর লীলা শ্রবণ করিতে 
লাগিলেন, শ্রবণে ক্রমে আনন্দের লহরী উথলিতে লাগিল, প্রেমের 
কথার প্রেমের শোত বহিতে লাগিল, ক্রমে তিনজনে আত্মহার!, 
ভাবে ভরা, আনন্দে বিগলিত, হস্ত পদ সম্ভুচিত, নয়ন বিস্তারিত; 
যেন আনন্দে গলিয়া যাইতে লাগিলেন এই প্রেমে, গল আনন্দগোর। 
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তগবানের মুর্তিই শ্রীধাম পুরীর ভ্রীভ্রীঠজগন্লাথ ৰলরাম স্মৃভদ্র। 
দেবীর মুর্তি ।” 

এ কাহিনীটী কোন এঁতিহাসিক তত্ব নয় কিন্তু আমার বড় ভাল লাগিল । 
সেদিন আহ।রাদির পর শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয় ও তাহার সঙ্গীগণ বিশ্রাম 
করিলেন, আমি তাহাদের নিকটেই রহিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়! 
নাম সংকীর্তন হইল, পরে আহারাদির বন্দোবস্তের জন্ত আমি ব্যস্ত, কিন্ত 
মাঝে মাঝে যেমন একটু অবসর পাই আসিয়! বাবাজী মহাশয়ের নিকট বসি। 
অনেক লোক আসিতে লাগিলেন, তিনি সকলের সঙ্গেই আনন্দ চিত্তে সহাস্য 
বদনে কথা বার্তী কহিতেছেন । কেহ কোন তত্ব জিজ্ঞাসা করিলে অতি 
সরল কথায় তাহার সছত্তর দেন; কাহার সহিত কোন বিষয় লইয়। তর্ক কর! 
যেন তাহার স্বভাব বিরূদ্ধ; যে যাহ! বলেন কিছুতেই বিরক্তি নাই যেন 
সন্তোষের প্রতিমুন্তি | 
একজন লিজ্ঞাসা করিলেন “মহাশনন, আমর] ভগবান পাইব কিরূপে |” শ্রীমৎ 
বাবাজী মহাশয় বলিলেন “তাহাকে চাহিলেই পাওয়। যায়।” 

প্রশ্ন। ভগবানকে চাহিলেই পাওয়। যায় 2 

বাবাজী । নিশ্য়ঃ। দেখুন ভগবান আপনাকে দিবার জন্ত সতত 
ব্যস্ত কিন্ত আমর প্ররুত প্রস্তাবে তাহাকে চাহিনা, চাহিলেই তাহাকে 
পাওয়। যায়। 

প্রশ্ন । আপনি কি বলেন আমর! ভগবান চাই ন।। 

বাবাজী । না, আমর! প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাকে চাই না। দেখুন, আমার 
কথায় বিরক্ত হইবেন না । আচ্ছা বলুন দেখি, আমর! নামান্ত অর্থের জন্ত এ 
সংসারে যত কষ্ট স্বীকার করি, একটি পুত্র কন্ঠা বা আত্মীয়ের রোগ হইলে ষত 
ব্যস্ত হই, আমাদের এক একটী বাসন। কামন। পরিতৃপ্তির জন্য এ সংসারে যত 
একাগ্রতা ও কষ্ট সহিষ্ণতার পরিচয় দিয় থাকি+ তাহার সহআংশের একাংশ 
ব্যাকুলত! ও একাগ্রতা কি আমাদের ভগবান প্রাপ্তির জন্য আছে? আমর] 
সকলেই এ সংসারে নিঙ্জের সখের জন্ঠই ব্যস্ত। ভগবানও যে আমর] চাই 
তাহাঁও নিজের সখের জন্য । 

প্রশ্ন। মানব জীবনে প্রাপ্তির বস্তু সুখ ব্যতীত আর কি হইতে পারে 2 

বাবাঞী। আনন্দ: সুখ নয়। 

প্রশ্ন ॥ আনন্দ আর স্থুখের পার্থক্য কি? 
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বাবাজী! সুখ মায় কল্পনা; আনন্দ নিত্য ও সত্য বস্ত। হ্বখ নিজের 
জন্ত ব্যস্ত, এ সংসারকে আপনার করিবার জন্য ব্যগ্র; আনন্দ অপরের জন্য 
লালায়িতঃ সংসারের হইবার জন্য কাতর । সুখ প্রভু হইতে চায়ঃ আনন্দ দ[সা- 
নুপ্দাস হইবার জন্য লালায়িত। সুখের সর্বদাই ভয় পাছে ক্ছু হানায়; 
আনন্দ আপনার যথাসর্ববস্ব অকুষক্টিত ভাবে বিতরণ করিয়৷ ভৃপ্তিলাভ করে। 
স্থথ সংসারের ধূলামাটি হইতে সতত সসক্কোচ, আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য 
সশঙ্কিত, আনন্দ ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া সংসারের সকল বাধা, সকল বিপত্তি 
ভাঙ্গিয়। চুরমার করিয়। এক হইয়া! যায় । সুখ মৃধার জন্য লালায়িত ; আনন্দ 
দুঃখের বিষ কণ্ঠে ধরিয়া নীলকঞ্ হইয়া সদাশিব, সদানন্দে বসিয়া থাকে । সুখ 
দ্বার্থ;) আনন্দ নিঃম্বার্থ। 

প্রশ্ন। এ আনন্দ পাইবার উপায়? 

বাবাজী । ভগবৎ নাম সংকীর্তনই আনন্দ ও ভগবৎ প্রাপ্তির একমাত্র 
উপায় । 

প্রশ্ন । নামসংকীর্ভনই ভগবৎ প্রার্তির একমাত্র উপায়? 

বাবাজী । নিশ্চয়, ইহ। আমার নিজের কথ] নয়, আমাদের সনাতন আধ্য 
শাস্ত্র এই কথাই উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণ। করিয়া থাকেন-_-সত্যে ধান--ত্রেতায় 
ষজ্ঞ-_ঘাপরে অচ্চন_-কলিতে নাম সংকীর্তন। 

প্রশ্ন । হিন্কু শানে একথা আছে সত্য কিন্ত আমাদের অনস্ত শাস্ত্র, 
অনন্ত মত, নাম সংকীর্তন তারি মধ্যে একটী মাত্র পথ হইতে পারে। 

বাবাজী। না শান্ত স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন “হরেনাঁমৈব হরের্নামৈব 
হরৈর্নীমৈব কেবলং। কলো নান্ত্যেব নান্ত্েব নান্ত্েব গতিরুন্যথ] |” 

প্রশ্ন। আপনি কি বলেন এক্ষণে কপিকালে যাগ, বজ্ঞ, যোগ, তপস্য। 
প্রভৃতিতে কোনরূপ ফল হয় না? 

বাবাত্ী। আমি, এ কথা বলি ন। তবে আমাদের সনাতন শান্তর এই কথ। 
বলেন বটে। দেখুন; প্রক্কত কথা সকল পথই পথ ; ধিনি যে কোন পথ সরল 
অস্তঃকরণে ব্যাকুলতার সহিত অবলম্বন করিবেন তিনি তাহাতেই সিদ্ধ মনে?- 
রথ হইতে পারিবেন। প্ররুত ও প্রধান আবশ্যক সরলতা ও ব্যাকুলত]। 
তবে আবার ব্যবস্থাটী অবস্থান্ুরূপ হইল কি না, তাহা দেখাও একান্ত কর্তব্য। 
যোগাদির জন্য যেরূপ দীর্ঘাযুর প্রয়োজন এক্ষণে কলির জীব আমাদের তাহা 
নাই। তাহার পর এখনকার মানব সমাজ দেখিলে স্পষ্টই অনুমান হয় যে, 
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প্রকৃতি যেরূপ সংস্কার-সম্ভুত হইলে সোগাদির কঠোর নিয়ম সংযম প্রতিপালনে 
মানবপ্রকৃতি সক্ষম হয়. একালের অন্লগতপ্রাণ আমাদের প্রকুতিতে তাহা 
সম্পূর্ণ অসম্ভব। যাগ যজ্ঞাদিরও কাল ও অবস্থা অনুকূল বলিয়। বোধ হয় ন!। 
যাগ যজ্ঞাদির আনুষ্ঠানিক দ্রব্চার্দির অভাব। কালের প্রাছর্ভাবে যাক্িক 
ব্রহ্গণেরও অভাব । আমর এক্ষণে সভ্যতোন্থুখ কলির জীব, নিরস্তর বাসনা 
কামনার ঘাতপ্রতিঘাতে ক্রমে স্বার্থের মোহে অন্ধ হইয়া কাল কপির প্রাছর্ভাবে 
কামাসক্ত ও পাপোনুখ হইয়া মায়াকুপে অধোমুখে নিপতিত । এখনকার 
উচ্চ শিক্ষার উচ্চতম প্রকাশ নাস্তিকতা হইয়! পড়িয়াছে ; এ অবস্থার ব্যবস্থা, 
এ রোগের ওঁষধি, ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চন হইতে পারে না। তাই আমাদের ভৃত- 
ভবিষ্যৎ-বর্তমানজ্ঞ পরহিতত্রত মহর্ধিবন্দ আমাদের জন্য আমাদের যোগের 
একমাত্র উষধি ভগবৎ নামসংকীর্তন ব্যবস্থা করিয়। গিয়াছেন। তাহাই আবার 
আমাদিগকে বিশেষরূপে শিক্ষ1 দিবার জন্য গ্রীতগবান ্রীধাম নবহ্বীপে 
ক্ীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া আপনি ঘাঁজন করিয়া! জীবের মুক্তির উপায় 
মানবের পূর্ণ পরিণতির পথ দর্শাইয়৷ গিয়াছেন। দেখুন আমর] ষদি একব।র 
আমাদের নিজের অবস্থা নয়ন যেলিয়া দেখি, তাহ! হুইলে বুঝিতে পারি 
আমাদের জীব আখ্যাও নয়,নিত্য কৃষ্ণদাস এই 'মন্ৃভূতি ও স্থির বিশ্বাস হইলে 
জীব,.আখ্য হয়, আমার্দের কি প্রকৃত প্রস্তাবে তাহ। হইয়াছে? আমাদের 
প্রকৃত অবস্থা কলিতে কামাসক্ত পাপোন্মুখঃ মায়াকৃপে অধোযুখে নিপতিত, এই 
কাল ও অবস্থান্থুরূপ ব্যবস্থ। শ্রীশ্রীমন্‌ মহাপ্রহ্র লীলায় শ্রীমান্‌ নিত্যানন্দ 
প্রভু কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে । আমার পরম দয়াল নিতাই (বলিতে 
বলিতে চক্ষু আরক্তিম+ সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়! উঠিল ) এই কলিহত 
জীবের জন্য হরিনাম মহোৌধধি বিধান করিয়।, সাধিয়া কীদিয়। মার খাইয়া 
লোকের ঘারে দ্বারে পায়ে ধরিয়া দ্িয়। গিয়াছেন। তাই, নামসংকীর্তনই 
আমাদের একমাত্র পরিত্রাণের উপায়। 

প্রশ্ন। আপনি ব্দি বিরক্ত ন। হন, তাহ। হইলে একটি কথ! প্রিজ্ঞাস1 করি। 

বাবাজী। আজ্ঞা করুন, আমি কেন বিরক্ত হইব। আজ আমার পরম 
সৌভাগ্য ষে আপনার আমার সহিত সদালাপ করিতেছেন। 

প্রশ্ন । নাম সংকীর্তনই য্দি একমাক্স পথ হয়, তাহা হইলে আমাদের 
শাস্ত্রের অগণ্য পথ, বিভিন্ন সব্প্রপ্ণায়ের বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন উপাসনা ত 
কিছুই থাকে না, সে সমস্তই অলীক অগ্রকৃত ; কার্যকরী নয় বলিতে হয়। 

চি 
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বাবানী। কেন, কিসে তাহ! আপনি অন্মান করিতেছেন 2 

প্রশ্ন। আপনি বলিলেন “হরের্নাটমৈব হরের্নামৈব হরের্নামৈব কেবলং। 
কলো নান্ড্যের নাস্ত্যেব নান্তেব গতিরনাথা” কলিতে হরি নামই একমাত্র 
পথ অন্য পথ নাই, তাহ] হইলে আমাদের শাস্ত্রাহুমোদিত সৌর, শান্ত; শৈব, 
গণপত্য প্রন্থৃতি বিভিন্ন উপাসনার প্রয়োজনীয়তা কি? কালী, তার।, শিব 
প্রভৃতি দেবতারই বা আবশ্তক কি? একথায় যেন বুঝায় আর সকল পথত্রাস্ত 
একমাত্র বন্তবা পথটীই পথ । আপনি কি সনাতন হিন্দু শাস্ত্রের তাহাই 
অভিপ্রায় বলেন? 

বাবাজী ; না, না, আমি তাহ। বলি না ব। সনাতন হিন্দু শাস্ত্রেরও তাহা 
অভিপ্রায় নয় । দেখুন, এই বিশ্বরচনার চহুর্দিক বৈচিত্র্যমগ্ন। একটা বৃক্ষে কত 
লক্ষ পত্র, কিন্তু দুইটা পত্র একরূপ হয় না, আমর! কত কোটি কোটি মানব, 
আমাদের মধ্যে ছুইটী মানব আকৃতি ও প্রকৃতিতে অবিকল একরূপ পাওয়া 
যায় না। এই যেমন বিশ্বসংসারের একদিকে বৈচিত্র্যময় আবার ভাহার আর 
একদিকে একটী অপুর্ব মিলন বা সামঞ্জস্য । যে নিয়মে বৃক্ষ হইতে একটী পঞ্জ 
থপিয়। মাটীতে পড়ে,সেই নিয়মেরই বশব ত্ী হইয় চন্দ্র, হুর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র সমস্ত 
মৌরজগৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একদিকে পৃথিবীর সমস্ত মানবমগ্ডলী 
গ্রত্যেকেই আপনাপন স্বরূপ স্বভাব লইয়া এ সংসারে কতই বিভিন্ন প্রকারে 
বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন পথে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে । কিন্তু এই বিভিন্ন তার 
মধ্যে আবার আর একদিকে প্রত্যেকেই এক স্থানে ; এক সকলেই, প্রত্যেকেই 
আনন্দের জন্য প্রয়াসী, যে যাহ! করিতেছে, তাহার উদ্দেশ্য আনন্দ। অতএব 
এ জগৎসংসারে দুইটি পৃথক শক্তির খেল! নিরস্তর দেখ! যায়, একটী আকর্ষণ, 
একটি বিকর্ষণ, একটী কেন্ত্রান্ুগ, একটি কেন্দ্রাতীগ, একটি টান রাঁখ।, একটা 
ছাড় দেওয়।, এই নিত্য লীলাতেই সমস্ত প্রকাশ প্রকাশিত। ইহার একটীর 
স্বধন্ম___মনন্ত বৈচিত্র্যের বিকাশ, অপরটীর স্বধন্শ__অনন্ত বৈচিত্র্যের উদ্দাম 
উল্লাসকে একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্যে মিলাইয়া দেওয়া। অতএব যদ্দি 
বিশ্সংসাবের সমস্তট। ভাল করিয়। দেখ। যায়, তাহা হইলে বৈচিত্র্যের মধ্যেই 
কা, ছৈত্যের মধ্যে এককে দেখা যায় ও বুঝ1 যায়। প্রকৃতির নিয়মই এই 
বছর মধ্যে একের লীলা, বহু হইয়া! লীলা করাই লীলাময়ের লীলা । ইহাই 
প্রকৃতির নিয়ম, এই নিয়মের বথায় ..ব্যতিক্রম তাহ! কখন প্রকৃত বা 
সত্য হইতে পারে না। আমাদের সনাতন আধ্য শাস্বঃ আধ্য ধর্মও 
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যদি সত্য ধন হয় তাহ! হইলে তাহাতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে 
পারে না। আমাদের সনাতন আর্য ধর্ম যে প্রকৃত সত্য ধর্শ, ইহা যে 
একমাগ্র মানবের পুর্ণ পরিণতির ও আধুনিক পৃথিবীর মধ্যে যত ধর্থা 
প্রচারিত হইাছে তাহার মধ্যে সর্ববোৎকৃষ্ট পথ, তাহার একমাত্র কারণই 
বৈচিত্র্যের মধ্য দ্দিয়া এককে উপলব্ধি করান, বর মধ্যে একের 
সামঞ্জস্য । তাই আশমাদের তেত্রিশ কোটী দেবতা. এত বিভিন্ন সম্প্রদায় কিন্ত 
এই সমন্তেরই উদ্দেগ্ত, পেই সচ্চিদানন্দ্কে উপলব্ধি করান। শাস্ত্র বেখানে 
বলিয়াছেন, কলিতে নামসংকীর্ভনই পাইবার একমাত্র উপায়, সেখানে বুঝা 
উচিত যে কোন সাম্প্রদায়িক নাম নহে । সত্যে ধ্যান, একথায় ইহ বুঝায় না 
বা আমাদের শাস্ত্রাদিতেও দেখা যায় নাযে একটা মাত্র রূপের ধান, বরং 
দেখ! যায় যে, সে সময় কত শত শত বিভিন্র দেবতার ধ্যানে মহর্ষিবৃন্দ তন্ময় 
হইতেন। ব্রেতায় যজ্ঞ, একথায় একটী মাত্র কোন নির্দিষ্ট যজ্ঞের কথ! 
বুঝায় নাঃ সে সময় কত শত বিভিন্ন প্রকারের যজ্ঞার্দির কথ] শাস্ত্রে দেখা যায়। 
কলিতেও নামসংকীর্তন বলিলে শুদ্ধ কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের কোন নির্দিষ্ট 
নামসংকীর্তন বুঝায় না বা তাহাও তাৎপর্য্য নয়। তবে এক্ষণের অবস্থান্ুরূপ 
ব্যবস্থা নামসংকীর্ভন, ধ্যান যোগ যজ্ঞ।দি নয়, ইহাই বুঝায় । সেই অনাদি অনন্ত 
সঙ্চিদানন্দ ষড়েস্বর্য্য পূর্ণ অনন্ত রসেশ্বরের অনন্ত রূপ অনস্ত প্রশ্বধ্য, অনস্ত 
রসকে, তাহাই প্রকাশ যে আমরা, সেই আমাদিগকে অনন্ত রূপে অনন্ত পথে 
জানিতে, পাইতে, অনুভব করিতে ও আস্বাদন করিতে হইবে, ইহাই ত প্রকৃত; 
তাহা ন। হইয়। যদ্দি সে অনস্তকে একটা মাত্র বাধ! পথেই পাঁওয়৷ যায় ব। অনু- 
ভব কর যায়, বা বলা যায় তাহা হইলে তাহ। কখনই প্রকুত.হইতে পারে না। 

প্রশ্ন। আপনি 'যে বলিলেন “হরের্নামৈব হরের্নামৈব হরের্নমৈব 
কেবলং ॥” হরি নামই একমাত্র উপায়। 

বাবাজী । তাহাতে দোষ কি? 

প্রশ্ন। উহাত কেবল মাত্র আমাদের হিন্দুধর্মের একটী সাম্প্রদাক্লিক নাম! 
বৈষ্বেরাই হরিবোল দেয়, হরি নাম করে, হরি সংকীর্ভন করে, অন্ত সম্প্রদায় 
করে ন1। | 

বাবাজী । দেখুন, যে বৈষ্ণব তাহার হরিকে কেবল মাত্র আপন সম্প্রদায় 
ভুক্ত করেন ব। ভাবেন, তিনি টব্চব ধা মহাজন হইতে পারেন কিন্তু আমার 
নিতাইএর দাস নন। আর ষে সৌর, শাক্ত বা! শৈব, প্রভৃতি অন্ত সাম্প্রদারিক- 
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গণ হরি নাম আপনাদের সম্প্রদায় ভুক্ত বা ভাহাদ্ের উপাস্য নাম নয় 
বলেন, তাহারাও হরি শব্দের তাংপর্য্য বা বৃৎপত্তি যাহা আমি আমার গুর- 
দেবের কপার বুঝিয়াছি, তাহার! বোধ হয় সেরপ তাবে বুঝেন না। 

প্রশ্ন। হরি শবের তাৎপর্ধ্য কি 2 

বাবাজী । আমর মানব, বিশ্বস্থষ্টির সমস্ত যোনির মধ্যে মানব যোনিই 
শ্রেষ্ঠ, এই শ্রেষ্ঠতার কারণ এই যেনিতে জীবের আহার বিহার মৈথুন ব্যতীত 
আর কতকগুলি বিষয়ের বিকাশ দেখ! যায়। তাব ও উপলন্ধিই সেই 
বিকাশ । আমর! অনাদি বহিমুখ জীব, আমাদের এই মানব জীবন অবিদ্া 
ও অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত। অজ্ঞান ও অবিছ্যা/ পরাঞ্জয় ন। হইলে এ জীবনে 
ভাব ও উপলব্ধির বিকাশ হয় না, অতএব এ মানবের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য 
অবিদ্ভা ও অজ্ঞান পরাজজয়। এই অবিদ্যা ও অজ্ঞান পরাজয় করিতে হইলে 
বিছ্ধাও জ্ঞানের আবশ্তক;এই বিদ্য। অর্থে প্রথম ভাষা!। ভাষাই মানবের প্রকাশ! 
আজ যদ্দি মানবের ভাষা ন! থাকিত, তাহ হইলে মানবকে মুক ও জড় সদৃশ 
হইতে হইত, মানবের মানবত্ব, আমাদের পরস্পরের হৃদয়ের আদান, প্রদান, 
সুখ, দুঃখ, আনন্দ, উল্লাস, প্রেম, ভক্তি কিছুই থাকিত ন।, ভাবিয়৷ দেখ আজ 
আমর। যে সকল পুর্ব মহাজন ভারতের মহর্ধিবৃন্দের হৃদয়ের ভাবঃ প্রাণের 
উপলব্ধি, বেদ উপনিধদে প্রাপ্ত হই, ভাবাই তাহার মূল । আজ যে শাস্ত্রের 
কথিত অবতার সকল নিত্য বলিয়৷ বুঝি বা বিশ্বাস করি তাহারও মূল ভাষ1! 
ভাষাতেই সেই সচ্চিদ।নন্দের নিত্যত্ব আমর! উপলব্ধি করিতে পারি। 
আবার আর এক দ্দিকে দেখ, ভাব! শব্দ মাত্র । শবই ভগবৎ প্রকাশের সর্ব 
প্রথম প্রকাশ । প্রথম তন্মাত্র আকাশ, আকাশের গুণ শব? শব্ষে কম্পন, কম্পনে 
বায়ুর স্থষ্টি, বায়ুর পরস্পর ঘর্ষণ ও ঘাত প্রতিঘাত অগ্রি, ক্রমে তিন ভূতের 
সংমিশ্রণে জল, পরে চারি ভূতের ঘাত প্রতিঘাতে মৃত্তিক]। 

ভদ্র। আপনি যদ্দি কোন অপরাধ ন! লন, একট! কথ জিজ্ঞাস করি । 

বাবাজী । সে কি__আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনারা আমার 
মত অকিঞ্খকরের সঙ্গে সদালাপ করিবেন। আপনি অকপটে বা বল্বেন 
বলুন। 

ভদ্র। নামের বিষয় আপনি যাহ] বলিলেন সে সমস্তই শাস্ত্রসম্মত কিন্তু 
আমার ছুর্ডাগ্য বশতঃ এখন ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আমি নামের অর্থ 
বুঝিতে চাইন1। তবে শুদ্ধমাত্র মুখে নাম করিলেই অর্থাৎ একটী শব উচ্চারণ 
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করিলেই কি নাম কর! হয়, আর তাহাতেই পরমপদ লাভ হয়? আমার 
মনের কথ! আপনাকে বলি। আগ কাল শ্রীমান মহাপ্রভুর পথাবলম্বীর 
এই নামের মহিম] খুব উচ্চ কে প্রচার করেন। তাহাদের কথার ভাব, নাধ 
করিলেই পরমপদ লাভ হয় ! কিন্তু তাই যদি হয় তাহ! হইলে আজ গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব ধন্ম ধাছার] আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়। প্রচার করেন তাহাদের 
মধ্যে এত আবর্জনা কেন? শ্রীমান মহাপ্রভু আজ চারিশত কয়েক 
বৎসর অগ্রকট হইয়াছেন, এই অন্প সময়ের মধ্যে এই পথ যেরূপ আবর্জন- 
ময় হইয়াছে বোধ হয পৃথিবীর কোন ধর্ম এত শীঘ্র এরূপ হয়নি। 
প্রতাক্ষ চারি ধারে দেখি যে ধাহাদের জীবিকার উপায় হরিনাম সংকীর্তন, 
যাহার! প্রতি দিন ছুবেলা অহরহ নাম করিতেছেন, তাহাদের জীবন যাত্রার 
প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি করিলেই দেখা যায় যে তাহার! অনেকেই সামান্ 
নীতিরও বহিভুতি, এর কাঁরণ কি? আমি নামে কটাক্ষ কর্চি না। বড় 
ব্যথায় আপনাকে আঞ্জ একথা জিজ্ঞাসা করৃচি। 

বাবাজী । আপনার প্রতি মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা তাই এই প্রাণে 
ব্থ।। আমার বোধ হয় আপনার মনের ভাব, যে শাস্ত্র বখন বলিতেছেন 
যে ভগবৎ নামই পরম পদ লাতের উপায় তখন এই নাম বলিলে আমর! কি 
"বুঝি? একটা পাথী কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, একট] জড় যন্ত্র হরি নাম বলে, এইরূপ 
মানুষ যদি পাখীর মত বা যন্ত্রের মত নাম করে তাহাতে তাহার পরমপদ লাভ 
হইবে কি না অর্থাৎ বস্ত লক্ষ্য নাই, প্রাণের আকাঙ্। নাই, হৃদয়ে উপলব্ধি নাই 
মনে ধারণা নাই অর্থাৎ প্রাণহীন মনহীন হৃদয় হীনের জ্ঞানহীনের শব্দ 
মাত্র উচ্চারণ কি নাম সাধন £ নিত্যানন্দ দাস। 


শ্রীমস্ভগবদগীতা | 
সুচনা । 
ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ আলোচনা করিয়৷ সর্বদেশীয় পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত 
করিতেছেন যে, ভারতবাসী আধ্যগণ থুষ্টজন্মের বহুপূর্ব হইতেই সভ্যতালোক 
প্রাপ্ত হইয়া সত্যসমাজোচিত আচার অনুষ্ঠান করিতেন। দিন দিন ভারতের 
প্রাচীন তত্ব যত আবিষ্কৃত হইতেছে, ততই দেখিতে পাওয়! যাইতেছে যে, শিল্প 


বিজ্ঞান বাণিক্গ্য ব্যবহার ইত্যাদি সভ্যজগতের বিবিধ অনুষ্ঠান অতি পুরাঁকালে 
ভারতে অনুষ্ঠিত হইত ) ফলতঃ বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশে পণ্ডিতগণ মস্তক 
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পরিচালনা করিয়! আম্মোয্তি সাধন করিতে যে যে উপাদান সংগ্রহ 
করিতেছেন, ভারতনিবাসী আর্ধ্যগণ সুদুর অতীত যুগে তাহার অনেক আয়ো- 
জন করিয়াছিলেন। রর 

ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক শন্তির বশে ভগবচ্চিস্তা এতদ্দেশীয়গণের হৃদয়ে 
নুদ় ভাবে সন্বন্ধ। পুরাকালে ইহাদ্িগের জীবনে এমন কোনও কর্ম অনুষ্ঠিত 
হইত না, যাহা ধন্শমূলে প্রতিষ্ঠিত নহে। এইজন্য মহামতি 11017127 
৬৬111191715 বলিয়াছিলেন 7২০110101 10091%90. 1709 5[9901৮1 12006 0010 
672 171117005 ) 61১2৮ ০86 16112190510, 015) 51 12115109051 80০, 
ফলতঃ ধর্মপ্রাণতা ভারতবাসীর চরিত্রবৈশিষ্য। 

প্রাচীন ভারতবাসিগণ আরধ্যনামে অভিহিত এবং তাহাদ্দিগের ধর্ম আর্ধা- 
ধর্ম। কালে সেই আধ্্যধ্ম কোনও অপরব্রিজ্ঞাত বিশেষ কারণ হইতে হিন্দু 
নামে পরিচিত হইয়াছে এবং তৎকাল হইতে তারতবর্ষের হিন্দৃস্থান নামান্তর 
ঘটিয়াছে। বর্তমান হিন্দুগণ প্রাচীন আর্য হিন্দুদ্দিগের বংশধর এবং 
ইহাদ্দিগের অনুঠিত হিন্দুধন্ম পুরাতন আর্ধা হিন্দুধর্মের ছান্ন।। কালক্রমে 
প্রাকৃতিক বিপর্যয় বশতঃ হিন্ৃস্থানে পুরাতন শিক্ষার বিদ্প উপস্থিত হয়, এবং 
পরবস্তাঁ হিন্দুসস্তানগণ অজ্ঞান অন্ধকারে পতিত হওয়ায় পুর্ববপিত1মহগণের 
সভ্যতালোক নিরন্ত-প্রায় হইয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা! বুদ্ধি সমাজ শিল্প 
বাণিজ্য ব্যবহার ইত্যার্দি সভ্যজনোচিত যাবতীয় বিষয় বিলুপ্ত, বিস্বত ও 
ও বিপধ্যস্ত হইয়। পড়ে, কেবল সংস্কারের বীজমাত্র পশ্চাৎপুরুষগণের হৃদয়ে 
নিমীলিত তীবে রহিয়। বায় । 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ববর্তী কালেই এই অধঃপতন সংঘটন স্পষ্ট পরিলক্ষিত 
হয়। ভারতীয় রাজন্তগণ ঘোর অত্যাচারী ও ছুদ্ধর্য হইয়া! পরম্পরের প্রতি 
ঈ্ধ্যান্বিত হইয়া উঠিলেন, প্রজাদিগকে নান! প্রকারে নির্ধ্যাতন করিয়। দেশ 
মধ্যে অতি দ্বণ্য পাপাচাবের প্রশ্রয় দিতে লাগিলেন। দ্বেষ হিংস1 চৌর্য্য 
প্রতারণাদ্দি বর্বরোচিত বৃত্তিগুলি এতই প্রবল হইয়। পড়িল যে, তৎকালে ধর্ম 
কর্ম জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সাধু চরিক্রের উপাদানগুলি অতি বিরল হইয়া উঠিল ॥ 
ফলতঃ তখন হিন্দুস্বানে হিন্দু আর্ধ্য-বংশধরগণ €য, আর্ধ্যধন্্ পরিত্যাগ করিয়। 
ইত্তর অন্তাজ ধর্মের আশ্রয় লইতে ছিলেন এবং পাপশক্রোত অগ্রতিহত 
বেগে -হিযাচল প্রদেশ হইতে ভারতমহা'সাগরের উপকূল পর্যযস্ত প্লাবিত 
করিতেছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যখন একছত্রী সম্রাট সভামধ্যে 
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কুলকামিনীকে উলঙ্গ করিয়া! বৈরনির্ধ্যাতন করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন 
এবং সহত্র সহ সভ্য, রা'জমন্ত্রী, রা'জন্য স্বঠক্ষে সেই পৈশাচিক্ক অতা।চারের,. 
অবতারণ! দেখিয়াঁও নীরবে" কাঙ্াতিপাত করিতে লাগিলেন, তধন যে, দেশ 
কিরূপ হীন অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, তাহ! ভাষায় বর্ণনা. অসাধ্য, মানসচক্ষে 
তচ্চিত্র নিরীক্ষণ করিলেই ভারতের অধঃপতন ও ধর্মহীনতার সুম্পষ্ট ছৰি 
দেখিতে পাওয়। যায়। 

ধর্মই জগতের জীবন*, ধর্ম্-মূল ছিন্ন হইলে নিমেষ মধ্যেই জগৎ চূর্ণ বিচুর্ণ 
হইয়। অন্থুকণায় পরিণত হইয়। যায়। সেই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইতেই 
ভগবচ্ছক্তির আবির্ভাব হইল, তারতে পুনরায় ধর্শবল সঞ্চারিত হইতে 
লাগিল। তখন ভগনামের ঘেই ধর্মসংস্থাপিক1 শক্তি যে দিব্য দেহ অবলম্বন 
করিয়! ক্রিয়। করিতে লাগিলেন, তাহা জগতে যছবংশাবতংশ শ্রীপ্রীমৎকুষ্ঙ- 
চন্দ্রের মুর্তি বলিয়া স্মপ্রসিদ্ধ। ভ্ীভগবান শ্্রীরুষ্ণ স্বতেঙ্জে ভারত- 
রাজন্যদিগকে অভিভূত করিয়। স্বীয় অভীষ্ট সাধন করিতে লাগিলেন। 

হিন্কু আধ্্যগণ ধর্শা-সাধনই মৌঁক্ষলাভের এক মাত্র উপায় প্রতিপনর 
করিয়াছেন। তাহাদের মতে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান ধর্শসাধনের তিন্টী পন্থা । 
বেদ করন্মমপক্ষপাতী এবং মহর্ষি জৈমিনী বেদের পুর্বভাগ আশ্রম কনিয়। 
যে মীমাংস৷ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতেও কর্দের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করা 
হইয়াছে; বেদাস্ত বলিতেছেন, আত্মজ্ঞানই মোক্ষলাতের প্রধান সহায়, 
এবং মহর্ষি বাদরায়ণ বেদান্ত শান্ধ অবলম্বনে যে শারীরক মীমাংসা রচনা 
করিয়াছেন, তাহাও সর্ববথা উক্ত মতাবলম্বী। অনেকের£বিশ্বাস ধর্দানুষ্ঠানের 
পক্ষে কর্ম ও জ্ঞান মার্গই প্রাচীন-মত-সিদ্ধ পদ্ধতি, ভক্তি-পথ পৌরাণিক 
যুগে প্রবর্তিত হইয়াছে, বৈদিক সময়ে ভক্তি-পথের প্রচার ছিল না; কিন্ত 
এ অভিমত সমীচীন নহে । ধাহার]। ভক্তিমার্গের তৈদিকতায় সন্দিহান তাঁহা- 
দিণের মতের অযৌক্তিকত! প্রদর্শন জন্যই ছুই একটা প্রমাণ দেওয়া 
যাইতেছে ।-_- ্‌ 


+ “দ্বিবিধোহি বেদোক্তোধর্মঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃতিলক্ষণশ্চ তত্রেকোজগতঃ স্থিতি- 
কারণং----- শাহ্বরভাষ্ো । 

প্রবৃতিলক্ষণ ও নিবৃতি লক্ষণ ভেদে বেদৌক্ত ধর্ম ছুই ভাবে প্রকাশমান, তন্মধ্যে প্রথৰ 
ভাব দ্বার! জগতের স্থিতি সংসাধিত হইতেছে । 


নিরুক্ত যড়ঙ্ বেদের একটা অঙ্গ, মহর্ষি যাত্ব- প্রণীত নিরুক্ষের টর্ 
চীকায় দেবতার সংজ্ঞা স্থলে লেখ৷ হইয্সাছে-_. .. 
“র্দেবাঃ দাতারোইভিমতানাং ভক্তেভ্যঃ”? . 
ধাহারা ভক্তদিগকে অভীষ্ট প্রদান করেন তাহারাই দেবতা । এস্থলে 
স্পষ্তঃ ভক্তি শব্দের অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। আরণ্যকের উপাসন! কাণ্ডেও 
ভক্তিমার্গের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় । | 
কঠ, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদের শ্রুতি বচনেও স্পষ্টতঃ ও 
গৌণতঃ তক্তিবিধয়ী তত্ব শ্রুত হইয়1 থাকে ।-_ 
“নায়মাত্ম। প্রবচনেন লত্যো, ন মেধয়' ন 
বহুশ্রুতেন যমেবৈষ বৃক্থতে স তেন 
লভ্যন্তস্যৈষ আত্মাবিবৃন্ুতে তন্ছুং স্বাং"। কেঠ)। 

_ এই (উপদিষ্) আত্ম! (পুরুষ) বেদপাঠে লাভ করা যায় না (আত্মত 
বুঝিতে পার! ষায় ন1)ঃ তীক্ষ বুদ্ধি ব1 স্বপষ্টিতে তাহাকে আয়ত্ত কর। সম্ভব 
নহে, যথেষ্ট শাস্ত্র জ্ঞান থাকিলেও তাহাতে অধিকার না জন্মাইতেও পারে, 
তিনি দয়া করিয়্। ধাহাকে জানিবার অধিকার দেন, তিনিই সেই পরম 
পুরুষের তত্ব লাভ করিতে পারেন) অর্থাৎ যে সাধক তক্তিবলে পরম 
পুরুষের অন্ুগ্রহভাজন হইতে পারেন, পরমপুরুষ দয়া করিয়া সেই সেবকের 
হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ .করেন। 

 শ্বেতাশ্বতর আরও স্পষ্ট করিয়া তক্তিপথের নিচ প্রদ্ধান করিয়া- 
ছেন_. পু 
দ্যন্ত দেবে টার থা দেবে তথ! গুরো। 
তন্তৈতে কথিতাহার্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥” 

মহর্ধি পতঞজলি-প্রণীত দর্শনে যোগই মোক্ষলাতের উপায় বলিয়। নির্ণীত, 
হইয়াছে বং পুরাণাদি শান্র গ্রন্থেও তছুল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্ত 
অনেকে ধর্মসাধনায় যোগ একটী স্বতন্ত্র পন্থা! বলিয়। চারিটী পন্থার উল্লেখ 
কন্ধেন। ভ্রীতগবান স্ত্ীকুঞ্চের উপদেশ আলোচনা করিলে দেখা যায় যোগ কর্ণা- 
যার্গের অন্তর্গত। ফলতঃ অতি প্রাচীন, কাল হইতে ভারতে মোক্ষলাভের জন্ত 
উত্ত তি মটা পথই প্রদর্শিত হইয়াছে; মহাভারত-কালের, অর্থাৎ তগবান বাস 
দেখের, অভ্যুদয় কালের, কিছু পুর্বে কর্ম ভক্তি জান ও যোগ-সাধনা 'চারিটি 
্বতন্্ংপন্থারূপে সাধকগ্ণ কর্তৃক দ্দাশ্রিত হইত ১. অর্থাৎ কর্ণ শ্রয়ীর বিশ্বাস-- 


খর সংখ্যা।] : শীযতগনাগাতা। চি ১৮৯ 


একথাত্র কর্ধা্ঠান দ্বারাই অভীষ্ট..লাত হয়) ঃ টিন পথিক ভক্তিই 
পরমানমন্দ লাতের অদ্বিতীয় শরণি ভাবিয়া অন্য সাধনগুপি উপেক্ষা, করিতেন ;. 
জ্ঞানী ভাবিতেন আত্মজ্ঞান ব্যতীত পরমাত্মব-ঈজগতি অসম্ভব, সুতরাং একমাত্র 
আত্মজ্জানই আশ্রয়ণীয় ; যোগ মার্গ অবলম্বন ও তদঙ্গসাধন ব্যতীত কৈবল্য 
প্রাণ্তির অন্ত উপায় নাই বলিয়! যোগী মুক্তক্ঠে উপদেশ দিতেন। তৎকালে 
উক্ত চতৃর্বিধপথারলম্বিগণের মধ্যে পরস্পরের মত-ভেদ্জনিত বাদ-প্রতিবাদে 
দেশে বিষম অনিষ্ট সংঘটিত হইতে লাগিল। ধিনি কর্মম-পথাবলহ্বী 
তিনি বেদের দোহাই দিয়। নামে মান্র ধজ্ঞাদ্ির অনুষ্ঠান করিয়া পশ্ড-হত্যা 
ইত্যাদি নৃশংস কাণ্ডের অবতারণায় দয়! নেহাদি কোমল বৃতিগুলি 
বিনষ্ট করায় ভারতবালিগণ ভীষণ নরপিশাচ মৃষ্তি ধারণ করিতে লাগিলেন, 
ভক্তিও জ্ঞান পথাবলব্বীর্দিগের : মধ্যে : কর্মানুষ্ঠানে শ্রদ্ধাহীনতা বশতঃ 
ভারতে: প্রকৃত ভক্ত'ও প্রকৃত জ্ঞানীর অসত্ভাব 'হইক1 উঠিকা? যোগী 
ঘোগের, 'নিগুঢ় রহুন্ত বিস্বৃত হইয়া কয়েকটি আসনমাত্র সাধন .করিয়া 
আপনাকে সিন্ধপুকষ বলিয়া পরিচয় দিতে কু্টিত হইতেন লা এবং যোগী কালে: 
উত্্রজালিক হয়! দাড়াইলেন। সংক্ষেপতঃ বগিতে 'গেলে তৎকালে ভারত- 
বাসিগণের ধর্মানুষ্ঠান প্রায় বাহা আচারে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ইতি পুর্বে. 
বল হইয়াছে 'মহাভারত-বর্ণিত .. ছুবৃত্ত ্াজগণের আচরণ তাৎকালিক ধর্ঘ্- 
গ্লানির বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। শ্রীভগবান যছুনন্দন ভারতের 
বিলুপু ধর্মমভাঁব পুঅরুজ্জবীবিত করিতেই বুষ্বংশে আবিদুত হয়েন। 1 


শিট সিসি 





* "দ্বিবিধোহি বেদোক্তোধর্মঃপ্রন্নত্তিলক্ষণে। নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ ইতি স্থিতিকারণং | 
প্রাণিনাং সাক্ষাদতাদকনিঃশ্রেয়হেত্ষচ স. ধর্ঘঃ ব্রাহ্মণাদোর্র্বণিভিরাশ্রন্দিভিঃ শ্রেয়ৌহর্থিভি- 
রহুৃতীমানো দীর্ঘেণ কালেন অনুষ্ঠাতৃণীং কাঁমোত্তবাদ্বীয়ম'* বিবেক বিজ্ঞানহেতৃকেনাধর্সে- 
নাভিতৃয়মানে ধর্সে প্রবর্ধমানে চাধর্দে জগত; স্থিতিং পরিপালদ্ষু দ আদিকর্তা, মারারণা- 
খ্যোবিষ্ণভে“মস্য ব্রাঙ্গণে! ব্রাহ্মণত্বহ্ত রক্ষণার্থং দেবক্যাং বতদেবাদংশেন কৃষ্ণ; কিল সন্তৃষ 
্াঙ্গণত্ত ছি হি রঙ্গ ডা বৈদিকে! ধন্মঃ সিল | 

1 7.১, শাঙ্করভীযো। 


বেদে ধর্দের ও ভাবের পরিচ্ট দেওয়া হইছে, যথা প্রবৃত্তিলক্ষণ, নিবৃততিল্কষণ, তন্মধ্যে 
শরবৃত্তিলক্ষণ ভাব-হুইতেই: জগত *সংস্থিত রহিগ্াঙ্ছে ; ধর্ম প্রাণিগ্ণপের মুন্নতি ও 'কৈবল্যের 
 গ্রতাক্ষ উপায়। ত্রান্ষপাদি চতুরবর্প এবং ব্রক্ষতর্ধ্যাদি চতুরাশ্রমিগণ উক্ত" ধর্পের অনুভ্ভীন 
করিয়া খার্ফেন। .. কালক্রমে ধর্মানুরীতৃগণের কীমম়ি প্রাবল্য বশত! বিবেক-বিজ্ঞান সম্গীভূত 
হইয়া পড়ে এবং ।তঞ্জ নিত, আদ প্রত হইয়া খির্মভাধ সন্ভচিত্ত কঁরিকগ! দেস, তখন: সেই সর্বব- 


টি .. 


৮২ . 0. -খীরতূমি, জব 
তিনি জান করব ভক্তি ও যোগ তদানীন্তন প্রসিদ্ধ এই চতুর্িধ সাখন-পুদ্ধতি 
মিলাইয়া এক অভিনব পন্থা আষিফার করিলেন। ীমত্গব্রগীতায় সেই অভি- 
নব তত্বের উপদেশ সংগ্রথিত হইয়াছে। ইকৃষ্চপ্রদশিত পথে অহৈতুকী ভক্তিই 
পরমার্থ লাভের ফল? শ্রীতগবান টৈশোরে প্রবৃদ্দীবনধামে ব্রজগোপী ও 
্রঙ্গ রাখ্যালগণকে এ অহৈতুকী ভর্জি সাপনে ব্যাপৃত রাখিয়া সেই সময় হইতেই 
স্বীয় অভীষ্ট সিক্ষির উদ্বোগ করিতে ছিলেন সেই অহৈতুষ্কী ক্তিতৈ-অধিকার 
. ন্মিবার জন্ত তক্তিকে প্রধান রাখির়ণ জ্ঞান ও কর্ম তদঙ্গীভূত করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে । ভক্ত সাধকের" মহাভাঁবের অবস্থা যোগোক্ত, লযাধি। 
বজীমন্তগব্দগীতা আলোচন! করিলে ইার ু্পষ্ প্রমাণ প্রতীয়মান হয | 

শ্রীত্তগবদগীতার অষ্টাদশ অধ্যায় মধ্যে বিষয়-বিশেষের প্রাধান্ত 
শাঁকিলেও জ্ঞান কর্ম ভত্তি ও ধোগের শিক্ষা অল্লাবি্ুর সকল অধ্যায়েই 
বর্ণিত আছে অধ্যার়গুলি ছয় ছয়টী কন্তিয়া তিনটী প্রধান অংশে বিভক্ত। 
প্রথম ছয় অধ্যায়ে সাধকের আত্মস্বরূপ বর্ণন! করিয়। কর সাধনার উপদেশ 
নিবদ্ধ কর! হইয়াছে, দ্বিতীয় ছয় অধায় রম ব্রচ্ছের পরিচয় প্রদান করিয়া! 
ভক্তি সাধনার শিক্ষায় পূর্ণ, এবং তৃতীয়ে জীব ব্রদ্দের অতেদ আলোচন৷ 
ইনি জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন (১)। 





নিরস্ত। নারায়ণ নামে পরিচিত বিঝু জগতের রসি ও পরিপালনেচ্ছ, হইয়া! ব্রাহ্মণ ও ব্রাদ্মণা- 
ধর্খের রক্ষাজন্ত বারদেব হইতে দেবকীর গর্ভে ভগবদংশে প্রীকষ্রূপে আবিভ্তি হয়েন, 
বরঙ্গণ্যধর্পের রক্ষা! হইলেই বৈদিকধর্ম রক্ষিত হয় এবং বর্ণাশ্রমধন্্ন তাহার অন্তর্গত থাকায় 
“তাহা ও রক্ষা গার়। 


€১) “বটব্রিকেদ্মিন শাস্ত্রে প্রথমেন যটকেন ঈশ্বরাংশস্য দীবসা-শিশ্ব-ভক্ত'পযোগি 
ত্বরাপ-দর্শনম্‌। ত্চ্চান্তগতজ্ঞানং নিষ্ামকর্শ-সাধ্যং নিরপাতে। মধোন পরম. প্রাপা- 
স্যাংশীশ্বরস্য প্র।পণী ভক্তি স্তশ্মহি মাপুর্ব্বিকাভি ধীয়তে । অস্ভেন তু পূর্বেবোদিতানামেবেঙ্বরাদীনাং 
ক্বরাপাণি পরিশোধ্যতে ৷” | প্রীমন্বলদেবঃ | 


ঘটক গীতাগ্রস্থের প্রপ্নম হটে (ছু অধ্যায়ে ) ঈবরাংশনবরপ চীবের অংশিরপ ঈশ্বরে 
“ভক্তির উপযোগিতা! এবং তাহার উপায় ত্বরপ নিস্কামকর্মসাধাজ্ঞান নিকলপিত হইয়াছে ; 
শ্বিতীয়ে ভক্তির সাধনন্বরূপজ্ঞানের পরিচয় দিয়! পরম আশ্রয় অংশী ঈশ্বরের সঙ্গতি-সাধিক! 
'ক্তি এবং ভদীয় মহিম! বর্ণিত হইয়াছে ) তৃতীয়ে পূর্বোক্ত অংশ অংলী ভর্তি ও জ্ঞান 
এই পঞ্চ তন্বের পরিশোধিত-্বরূপ নিরূপণ কর! হইয়াছে. " 


“তক অধ্যায়ানাং প্রথমেন বট.কেন নিফামকর্ণযোগঃ ছবিতীয়ের ভক্তিযোগঃ নী জ্ঞনে 
যোগ্হর্শিতঃ (? | বিখনাধঃ। রর 


অধার: গুলির মধ্যে প্রথম ্ অর্থারে নিঙ্কাষ বাগ, ছিতীয় হর অধায়ে ততিযোগ, 
রং সৃতীয় ছয় অধ্যায়ে 'জ্ঞানযোগ প্রদর্শিত হইয়াছে। 


যহ ংখ্যা। ] রর শ্রমন্তগবাসীতা । | 7 ৮৩ 


গাতা একখানি বেদান্ত গ্রন্থ বলিয়া এবেনারিবতিরনে িশ্া, এবং 
বৈদাস্তিকচুড়ামণি 'ভ্ীমচ্ছঙ্করাচাধ্য তৎপ্রতিপাদন জন্ত বহু আত্নাস স্বীকার 
করিয়া অতি বিশদ ভাব্য. রচনা করিয়াছেন।. তাহার ভাষ্যোপক্রমণিকায় 
উল্লেখ কর! হইয়াছে ___ | 


“তদিদুং, গীতাশাজং সমস্তবেদার্থনা রসংগ্রহভূতং ুর্বিজ্ঞেয়াণং 
85555 অর্থনির্ধারণার্থং সক্ষেপতঃ বিবরণং করিষ্যামি 1৮ 


[ এই গীতাশান্্ সমস্ত বৈদিক তত্ববের সারসংগ্রহ ; ইহার অর্থ অতি শভ্ীরঃ, 

সহজে ইহার ভাব গ্রহণ কর! যায়না। ইহার গ্রক্কত চিতা »্গ্রহণ জঙ্গ 

সংক্ষেপে গীতার গৃঢ় রহসা প্রকাশ করিব। ] | 
“তস্যাসা্‌ গীতাশান্ত্রস্য সংক্ষেপেতঃ প্রয়োঙজনং পরং 
নিঃশ্রেয়সং সহৈতুকস্য সংসারদ্য।ত্যন্তোপরমলক্ষণং” 


সংক্ষেপে বলিতে গেলে একমাত্র মোক্ষই এই গীতাশাস্বের প্রয়োজন অর্থাৎ 
উদ্দেশ্য বস্ত। 


যে শানে সর্ববেদতত্ব সংক্ষেপেতঃ নিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে ধে, পরমতন্ব 
( নিত্য-পদার্ব-তত্ব , আলোচিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বেদাস্ত 
শাস্ত্রে আলোচ্য পদার্থ যে, গীতাগ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে ্রীমচ্ছক্ক রাচার্ষ্যের প্রই 
উপক্রমণিক1 হইতেই তাহ। বিশেষরূপে বোধগম্য হইক্ছে; পরস্ত শ্রীশঙ্কর 
স্বীয় মনোগত ভাব স্ফুটিকরণ জন্য পরক্ষণেই বলিতেছেন - যে, মোক্ষই 
গীতার প্রয়োজন। মোক্ষ শব্দের অর্থ মায়াপনোদন, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দমভাব-; 
ল্ফুরণ € বিবিধ-কার্ধ্য-কারণ-ভাবসমস্থিত সংসারের একান্ত নিবৃতি )। জীবের 
মায়াবরণ ছিয্ন হইলেই তাহার জীবত্বন্ধ' মুক্ত হয়, তখন জীব আর . 
স্বতন্ত্র নহে, শিব হইতে সম্পূর্ণ অপৃথক । এই গভীরতম তত্ব যে শাস্ত্রের 
লক্ষ্য তাহ যে বেদাস্তশান্্ তাহাতে সন্দিতান হইবার আর কোনও কারণ 
থাকে না। 4 

বেদান্ত শাস্স্ের মুখ্য আলোচ্য মগাবাক্য গীতায় অতি.নুন্দর ভাবে 
আলোচিত হইয়াছে। শ্রীমস্তগবদগীতার আঁদ্য ছয় অধায়ে যহাবঃকা-ধৃত 
ত্বং” পদের বাচ্য লীবাত্বার আগ্ে'চনা কর। হঠয়াছে, মধ্য ছয় গধ্যাফে “তত” 
পদের লক্ষ্য পরম তত্বের আভাস দেওয়। হুউয়াছে, এবং অন্ত ছয় অধ্যায়ে 
জীবত্রন্ষের এক্য বিচার তার! “অসি” পদের অর্থ নির্ধারণ, অর্থাৎ জীব-শিব 


৮৪ | বীরভূমি। 1৪র্থ বর্ষ। 


অভের্ক জ্ঞানের অবতারণা দেখিতে পাওয়া, যায়।* ফলতঃ গীত! গ্রন্থের 
আলোচ্য কর্তব্য-নিষ্ঠতা” মধ্যে “তত্বমসি” মহাবাক্যের নিগৃড় রহস্য বিবৃত 
রহিয়াছে । এই সমস্ত প্রমাণ হইতে গাত। বেদাস্ত শান্তর বলিয়া বিশেষরূণে 
প্রতিপন্ন হইতেছে। 

ভ্রীমস্তাগবদগীতা একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে, মৃহর্ষি-বেদব্যাস-রচিত 
মহাভারতের অংশ বিশেষ ।; ভীভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেব্র-যুদ্ধের অব্যবহিত 
পূর্বে ক্ষত্রিয়-কুমার শুদ্ধ-সত্ব সব্যসাচীকে স্বীয় অবশ্যান্ুষ্ঠের ধর্মযুদ্ধে পরা ত্মুখ 
দেখিয়! তীয় অলীক সংশক্ন অপসারিত করিবার জন্য যে শিক্ষা প্রদান 
করেন তাহাই ্লেরকাকারে নিবন্ধ হইয়া গীতারূপে সংগ্রথিত হইয়াছে। 
গীতা মহর্ষি কৃষ্ণত্বৈপায়নের রচন। হইলেও উহ ভ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই 
উপদেশ-বাক্য? অনেকে ,বলেন মহ, প্রায় শ্রীকষ্ের শ্রীমুখবিনিঃস্যত শোক 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং পূর্বাপর সঙ্গতি জন্য মধ্যে মধ্যে স্বয়ং ফ্লোক রচনা 
করিয়া গ্রন্থের সামঞ্জস্য বিধান করিক্লাছেন * 

গীত! গ্রন্থের ভাষ! সরল হইলেও ভাব অতি গভীর । গীতার মার্থ 
গ্রহণ করিতে স্থিরবুদ্ধি ও গভীর চিন্তার প্রয়োজন। গীতা অধিকাংশ 
শ্লোকই শ্রুতিমুলক। শ্রুতিবাক্য সংক্ষেপে যে তত্বপ্রকাশ করেন, গীতার 
শ্লোক মধ্যে সেই নিগৃঢ় ভাব সন্বদ্ধ রহিয়াছে; ভাষার শুর হইতে ভাব 
স্তরে নিমগ্ত হইলে তবে তাহা অনুভূত হয়। গীতার শ্রুতিমুলক ত। প্রকাশ 
অন্য শান্তর বলিতেছেন___ 


“সর্বোপনিষদে! গাবে। দোগ্ধ। গোঁপ1লনন্দনঃ | 
পার্থ! বৎসঃ সধীতে 1জাছুদ্ধং গীতামৃতংমহৎ ॥ 


০০, এস স্পা এস 


জি 


* “ভত্রতু প্রথমে কাণ্ডে কর্মত্যাগবর্ন1। বম্পদার্থো বিশুদ্ধাঝ্সা সোপপতিনিরূপ্যতে ৷ 
দ্বিতীয়ে ভগবস্তক্তি-নিষ্ঠাব্ণন-বন্্লা!। ভগবান্‌ পরমানন্দস্তৎপদ্ার্ধোইবধার্ধ)তে ॥ 
তৃতীয়ে তু তয়োরৈকাং বাক্যার্থে। বর্ণযতে ক্ষটম। এবমপ্যত্র কাণ্ডানাৎ সন্বদ্ধোইগ্তি পরস্পরম্‌॥ 

1 “তৎ ধর্মং ভগবতা যখোপদিষ্টঃ বেদবাসঃ সর্বজ্ো ভগবান্‌ গীতাখেঃ সক: শ্লোকৈ- 
পনির ।” 

£ প্রীবস্তগবদগীতার স্বপ্রসিদ্ধ টাকাকার মত প্রীধরন্বানী এই মতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, 
তিশ্লি শ্বীপ্ন টীকার প্রারন্তে লিলিয়াছেন “তত্র চ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্মুখাদ্বিনিঃশ্তানেব শ্লোকা- 
নলি খ রাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে ন্বয়ঞ্চ বারচয়ৎ যখোক্তং গীতিষাহাক্মো__ 

| শীত! হুগীত| কর্তব্য! কিমন্টৈঃ শীন্রবিত্তরৈঃ। 
1 বং পল্পনাতত মুখপন্মবিনিঃস্থতা ॥ ইত্যাদ্ি।” 





য় সংখ্যা।] ভ্ীমন্তধ্ববদগীতা। [5৮৫ 


গোপালগণ যেমন বৎসের সাহায্যে পিপান্ুদিগের তৃষণ মিবারপ:এদ্ত: 
গাভী দৌহন করিয়। অমৃতাধার ছুগ্ধ প্রদদান করে; নন্দগেপনন্দন শ্রীমৎ- 
কষ্ণচন্তর গোপালের ন্যায় অস্থতধার! প্রজ্াবিণী গাভীরূপ। উপনিষন্লিচয় বৎস- 
রূপ পার্থকে অবলম্বন করিয়। তত্ব-পিপান্ স্ধীগণের তত্বতৃষণা নিবারণ জন্ত 
দোহন করিয়। গীতাস্দুঞ্ধ প্রদান করিয়াছেন । 

গীতা কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িকত। দোষছুষ্ট নহে। গীতা-প্রচারিত 
ধর্মতত্বে আন্তিক-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে না। 
সর্বদেশীয় সর্বকালীন সার্বভেম ধর্ম এক গীতা-শান্জ অধ্যয়ন করিলেই 
বুঝিতে পার! যায়। গীতা একাধারে-র্শন ও ধর্তত্ব ( 71977) | ঈশ্বর- 
পরতা গীতার প্রধান শিক্ষা । | 

গীত-প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিলে এই বল! ঘাইতে পারে 
যে, গাহস্থ্যা শ্রমে থাকিয়া পিত। মাতা স্ত্রী পুতাদি আত্মীয় '্বজন দ্বার পরিবৃত 
হইয়। প্রহিক সুখ সমৃদ্ধি সাধন জন্য ন্যায় ও কর্তব্যনিষ্ঠার অন্ু- 
মোদিত আচাঁর-সমূহ আসক্তিহীন-চিত্তে সাধন করিয়া, সর্ববসূলাঁধার সর্বেশ্বরের 
সেবায় সেই সমুদ্দায় কর্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, এই পরম নৈষ্্য 
ভাব হৃদয়ে দৃঢ় সম্বন্ধ রাখিলে, ভক্তিলতায় পরজ্ঞাননিষ্ঠাফল ফলিতে 
থাকে । সেই অসুত-রসাম্বার্দে আপ্যান্সিত হইলে জীব-শিব অভেদ বুদ্ধির 
বিকাশ হয় এবং তৎকাঁলে পরাভক্তি প্রকাশ পায়। তখন তিনি সন্ন্যাসী, 
তাহার আপনার বলিবার কিছুই থাকে না, সুতরাং মায়াবন্ধনমুক্ত হইয়া 
যায়। তগবৎ-প্রেমে তখন তাহার হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠে, তিনি জগৎ 
ব্রহ্মময় নিরীক্ষণ করিয়া! পরমানন্দে আত্মরতি উপভোগ করেন। ইহাই 
গীতার চরম শিক্ষা ।* 

জীযস্তগবদগীত] কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ ৷ অন্ধমহ্ধারাঁজ গৃঁহে বসিয়া ভারতসমরের 
ব্যাপারপরম্পরা জিজ্ঞাস হইয়! প্রজ্ঞাচচ্ষু সঞ্জয়কে প্রশ্ন করিতেছেন এবং 
তাহার মুখে উত্তর শ্রবণ করিতেছেন। সর্ধসমেত ৭৪৫টা শ্লোকের মধ্যে 
ধতরাষ্ট্রের ১টা, সঞ্জয়ের ৬৭টী, অর্জুনের ৫৭টা এবং শ্তীকঞ্চের ৬২*টা গ্লোকে 
গীতা-গ্রন্থ সংগ্রথিত হইয়াছে $ ফলতঃ গীতার প্রধান অংশ ভ্ীমভগবান ভ্রীকষেের : 
উপদেশ ও শিক্ষা । অর্জুনের বাক্যগুলি সংশয়পূর্ণ প্রশ্নমাত্র ; কেবল প্রথম 








সি 


*....০০*****তচ্চ সর্বকর্ণসন্ন্যাসপূর্ববকাদাক্সজাননিষ্ঠীরপাদ্ধর্দান্তবন্টি 'তমর্থমেব গীতর্থ 
মুদ্দিষ্ ভগবতৈবোক্তং১,,,.. | শাক্ষরভাযো 


৮৬ বীরতৃমি। ছি [৪র্থ বর্ধ। 


রা 


অধ্যায়ে ২১-_২৩ প্লোকে তিনি সমরায়োজন পরিদর্শন মানসে শ্রীগবানকে 
উতক্ন পক্ষীপ্ন সেনাবদ্যহ মধ্যে রথন্থাপন জন্ত অনুনয় করিয়াছেন, এবং 
২৮ হইতে ৪৫ শ্লোকে যুদ্ধ-বৈমুখ্য প্রকাশ করিয়ছেন। 
কৌরবগণ মদান্ধ, অহংকারের প্রত্যক্ষ প্রতিমৃর্তি। বিনা যুদ্ধে পাওুপুক্রে- 
্িগকে ুচ্যগ্রপরিমাণণ* স্থান দিতে প্রস্তত নহেন, এই দৃঢ় গুতিজ্ঞা। প্রচার 
করিলে অজ্ঞাতবাপ-প্রত্যাগত শ্রীকৃষ্ণসহায় মহারাজ ধর্মনন্দন অগত্যা ধর্মযুদ্ধ 
প্রার্থনা করিলেন। মহাভারত প্রাঠ করিলে মহারাজ ধর্দ্বরান্জধের ভারত- 
সমর-সমু্ধযম যে প্রকৃতি প্রেরিত ও তৎকালীন অবস্থায় একান্ত অপরিহার্য 
তাহ। স্পষ্টত$ বুঝিতে পারা যায়। এজাপুঞ্জের. ভিতসাধনার্থ সর্বনিয়স্তার 
নিয়ন্তংত্বে উপস্থাপিত যুদ্ধ যে ধর্মযুদ্ধ তাহাতে সংশয় নাই। মহাত্ম! যুধিষ্টিরকে 
ুদ্ধার্থী জানিক়্। কৌরবগৃণুও ন্বপক্ষীন্ন £াজগ্বর্গকে আহ্বান করিয়া যুদ্ধের 
অশেষ আয়োঞ্জন করিতে জাগিলেন | . ক্রমে উভয় পক্ষ যুদ্ধার্থী হইয়। কুরুক্ষেত্র 
প্রান্তরে সৈব্যসমাবেশ ও শিবির স্কাপন করিলেন। ক্ষব্রিয়তনয়গণ ক্ষাত্রধর্মম 
প্রতিপ।লনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, উভয়পক্ষের সেনানান' প্রকার বীর্ধ্যাস্ফালন 
করিতেছে, তৃর্ধ্যধ্বনিতে চতুর্দিকে ধ্বনিত গ্রাতিধবনিত হইতেছে+ এমন সময় 
অদ্ধরাজ চিন্ত। করিলেন - কুরুক্ষেত্র অতি পবিত্র তীর্থ, তথায় পদার্পন করিলে 
সর্বপাপ দুর হইরা যায়, তদীয় পুত্রগণ কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে উপনীত হইয়া তীর্থ- 
অহাক্েয স্বীয় কোপনভাব ত্যাগ করিয়। পাগুবগণের সহিত মত্রবন্ধঝে, সম্বন্ধ 
হইল কিন] । মহারাজ সন্দিহান হইয়া] তৎকালে তদীয় পুত্রগণ কি করিতেছেন 
সপ্তয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন । মহারাজের এই প্রশ্নই গীতার প্রথম শ্লোক। 
প্রথম অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকটী ব্যতীত গীতার অন্য সমস্ত শ্লোকগুলি 
সঞ্জয়ের মুখে অন্ধরাঁজ শ্রবণ করিতেছেন, এই ভাবে রচন1! কর! হইয়াছে। 
উভয় পক্ষের সৈন্য-নমাবেশ বর্ণনা এবং শক ও অর্ভুনের বাক্যগুলির 
সুচনার জগ্ত সঞ্জয় যাহ! বলিয়াছেন তাহ! সর্বব সমেত. ৬৭টী ক্লোকে নিবন্ধ, 
তথ্যতীত অন্ত যাবতীয় কথোপকথন তিনি প্রজ্ঞা-বলে অবগত হইয়! মহারাজ 
গ্ৃতরা্ট্রকে শ্রবণ করাইতেছেন। 
: গীতার প্রত তন্বের আলোচন! দ্বিতীয় অধ্যায় হতে আরম্ত হইয়াছে। 
প্রথম অধ্যায়ে সৈশ্ত-সমাবেশ, অর্জুনের সমরায়োজন নিরীক্ষণ, আত্মীয়- 





ক “্লুচ্যপ্রেণ স্বতীক্ষেণ বিদ্য বিদ্যতে যাচ মেদিনী। রা 
তদর্ধং নৈব দাস্যামি বিনা বুদ্ধেন কেশব ৪৮. 


হয় সংখা। |]  জ্ীমস্তগবদগীত| | ্ , ৬৭ | 


প্রিয়জন-বধোদম্যের চিস্তায় হ্বদয় দৌর্ধবলা, ধন্র্বাণ ত্যাগ ও যুদ্ধ হইতে 
বিরত হইবার ইচ্ছা! প্রকাশ; এই কয়টী বিষয় অতি সংক্ষেপে বর্ণিত 
হইয়াছে। ] ৃ 

আত্মজ্ঞানের অভাববশতঃ অনিত্য সংসারে লোকের আসক্তি জন্মে 
এবং সেই আসক্তি হইতেই শোক-তাপাদ্দি বিবিধ সম্তাপ ভোগ করিতে 
হয়। আমধিকে? আমাব স্বরূপ কি? সন্বন্ধময় জগতে আমার সহিত 
কাহারও কোনও প্রকৃ * সম্বন্ধ আছে কি ন!? এই নিগুঢ় রহস্য কয়েকটির 
মর্নাবধারণ করিতে পারিলেই জীবের সর্বববন্ধন ছিন্ন হয়, তখন আত্ম-তত্ব 
পাইয়া জীব আত্মারাম হইয়া উঠে এবং জীবত্ব ত্যাগ করিয়া! শিবত্ে 
অধিকার লাভ করে। শ্স্বজ্ঞান ব্যতীত জীবের ভাগ্যে শাস্তি সম্তোগের 
সম্ভাবন। নাই । শ্রীমস্তগবদগীতায় এক্ট াত্মতন্ব অতি বিশদ ভাবে বুঝাইয়াছেন ; 
মাত্মবিজ্ঞানই গীতার মণ্খ-কথা। এই আতত্মজ্ছান শৌক-মোহ-ব্যাধির অমোঘ 
ওধধি 7; এই ওঁষধির পরিচয় দিবার জন্যই বিজিতেন্দ্িয় শুদ্ধসত্ব যোগসিদ্ধ 
সাধক ধনগ্রয়ের জ্ঞাতিবধ-চিস্তায় শোক-অর- সুচনা করা হইয়াছে। ঈদ্বশ 
রসাত্মক স্থচনা৷ হইতেই গীতা-গ্রস্থের কাব্যাংশের শ্রেষ্ঠত্ব অন্গমিত হইতে 
পারে। পরম পবিত্র তীর্থ কুরুক্ষেত্র যাহার স্থান, ছাপর ও কলির সন্ধি 
যাহার কাল, সর্ববশক্তিমানের ধর্শসংস্থাপিকা শক্তির প্রকটবিগ্রহ শ্রীভগবান 
শ্রীকষ্ণ .যাহার প্রধান নায়ক, ভারত রাঙ্জন্ত-কুল-গৌরব পণুপতিবিজয্ী 
ধনর্ধর বিজয় যাহার উপনাগ্নক, জ্ঞান-কর্ধ-ভক্তিযোগ-সমনবয় যাহার অস্ততর্ধ, 
সেই গীতা-গ্রস্থ যে ক]ব্যগতে গৌরবাম্থিত হইবে তাহাতে সন্দেহ, কি? 
ফলতঃ গীতা একাধারে দর্শন বিজ্ঞান কাব্য পুরাণ ইতিহাস ও উপাখ্যান । 
গীত।র ন্যায় সর্ববাঙ্ষ-সুন্দর গ্রন্থ অতি বিরল। ভারতীয় পণ্ডিতগণ 
গীতা হৃদয়ের ধন বলিয়। গীতার আদর বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। প্রক্ক- 
তই গীত] হৃদয়ের ধন;--টীক1 টিপ্লনী ভাষ্য ব্যাথায় গীতা হৃদয়জম হয় 
না, একান্ত-চিত্তে অন্ধ্যান করিলে গীতার ভাব হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। 
গীতার প্রসর মধ্যে ভাষার অধিকার সম্ভব নহে, হৃদয়ই তথায় প্রবেশ- 
লাভ করিতে পারে । 

শোঁকবিক্ষুন্ধচিত্ত মহা'মন! অর্জুন প্রাক ত সাংসারিক বুদ্ধিতে যুদ্ধের অনর্হত্ব 
বিচার এবং সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতের গার বাদ-প্রতিবাদ্দে যুদ্ধ পরিহারই 
সায়াগুমৌদিত এতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, প্রীতগবান ভ্রীকষঃও 


৮৮ বীরভূমি। [৪ বর্ষ। 
অঙ্ঞুনের এই দ্বিধির তর্কের মীমাংসা জন্ত আত্মজান ও টৈনফণ্্য-তত্' উপদেশ 
দ্বিযা ভক্তি ও যোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এতত্যতীত গীতায় 
সাংখ্য ও বেদাস্তমতের বিচার স্থান পাইয়াছে, পাতঞ্জল ও মীমাংসদর্শনের 
বিষয় লইয়া আঁ লাচন। করা হইয়াছে! শ্ীম্লদেব বিদ্যান্ভষণ বলেন “তন্তাং 
খবাশ্বর জীব-প্রকৃতি-কাল-কর্মাণি পদার্থ বর্ণ্যস্তে”_ ভ্ীমস্তগবদগীতায় ঈশ্বর 
জীব প্রকৃতি কাল ও কন্ম এই পঞ্চ পদার্থের আলোচন! কর। হুইয়াছে। 
ফক্ততঃ গীতা অতি অমূল্য উপদেশ-পূর্ণ। প্রত্যেক তত্ব-পিপান্থ ব্যক্তিরই 
গীতা-শাস্ত্র অনুশীলন কর! একান্ত কর্তব্য । শ্রীমত্তগবদগীতা অধ্যয়ন করিয়া 
কার্ধ্য-জীবনে তগ্ছপদেশ অনুণীলনের অধিকার সর্বসাধারণের পক্ষে সুলভ 


নহে, * নূতরাং অগ্রে অধিকার লাভের চেষ্টা আবশ্তক। 
ভীসুরেন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 


রাই 


আলোচন। | 
| (গল) 

পিত মাতার বড় আদরের মেয়ে স্ুলোচন1 | 
কয়েক বৎসর পূর্ব যখন বাটা সন্নিহিত আম্রকাননে সমবয়গ্ক। বালিকা 
গণের সঙ্গে বালাস্ুূলত ক্রীড়া-নিরতা৷ থাকিত; তখন কোন অপরিচিতের তৃষ্টি- 
গোচর হইলে তাহাকে অন্দর কন্ঠ, দেববাল।, ব! সেই নিবিড় অরণ্য স্কুল 
প্রদেশের অধিষ্ঠাত্রী বনদ্েবী বলিয়! তাহার মনে ভ্রম হইত। শ্রন্দর টান! 
টান। ভাস! ভাস। চোখ ছুটি, নীল অন্বুধির বারিরাশির উপর অস্তাচল চুড়াবলম্বী 
তপন কিরণের সৌন্দধ্যের স্তায় লৌন্দর্ধ্য আরও বাড়াইয়। যেন €লেই সুশ্রী মুখ 
খানির আরও সরলত। প্রকাশ করিতেছে। বালিকার মুখশ্ীট এবং অঙ্গ সৌষ্ঠব 
নয়ন-গোচর হইলেই মনে হুয় যেন বিধাত। বিরলে বনিয়! এই অপরূপ প্রতি- 
মার স্থঙ করিয়াছেন। সমবয়স্কাগণের সহিত 'কীড়া কালীন খালিকার সেই 
ভ্রমর কষ কেশদাম ইতঃস্ততঃ বিন্যস্ত হইয়। আরও সৌন্দয্যের বিকাশ করিত। 





* "অস্য শন্ত্রস্য শ্রদ্ধালুঃ সন্ধর্পনিষ্ঠো। বিজিতেত্্রিয়োইধিকারী। সচ সনিষ্-পরিনিষ্তিত- 
নিরপেক্ষতেদ।ৎ জিবিধঃ। তেষু ম্বর্গাদি-লোকানপিদিদৃক্ষুনিষ্ঠর। ব্বধর্মান্‌ হ্র্যচ্চনরাপানাচরন্‌ 
গ্রথমঃ । সনিষ্ঠ১। তলোকসংলিঘ্বক্ষয়া তানাচরন্‌ হুরিভক্তিনিরতঃ দ্বিতীয়; ( পরিনিত্তিতঃ )সচ 
সাশ্রমঃ। বত্যতপোজপাদিবিশুদ্ধচিত্তেন হর্য্যেকনিরতত্তবতীয়ঃ (নিরপেক্ষঃ নিরাশ্রমঃ1” 

্বলদেব বিদ্যাডূষণ । 


খযসংখ্যা।] 7: স্থুলোচনা। ০৮৯ 


অপূর্ব 'সৌন্দরধ্যময়ী বালিক1 সুলোচন] ক্রমে ক্রমে বরস্থা হঈটল। 
হুর্ষেযাদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কমল যেরপ প্রস্ফুটিত হয়, চক্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
কুমুদ যেরূপ বিকশিত হয়, যৌবনোদগমের সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ তাহার সৌন্দর্ধ্য- 
রাশি ফুটিপ। উঠিরাছে। এ সৌন্দর্য অলৌকিক, অতুলনীয়! ! 

অলৌকিক রূপরাশির শুধুই আদর কর! যায় না, মানসিক ভগবচ্চন্ত 
জনিত ঘে এক অন্যতর অদীম সৌন্দর্য্যের নৈপর্ণিক বিকাশ হর, সে পৌন্দরধ্য 
প্রভাত পবিত্র হইতে পবিত্রতর। 

তবে এই উভয় সৌন্দরধ্যই যাহাতে বর্তমান তিনিই বাস্তবিক পৃজ্য, 
আদরণীয়, এবং বরেণ্য । লক্ষী সরস্বতী একাধারে ককরুণাবর্ণ করিলে 
যেরূপ কমনীয়তা। নিগ্ধভাব, পবিত্রতা, এবং বান্মিত। প্রভৃতি গুণে সে ন্যক্তি 
ভূষিত হইয়া! থাকে; সেইরূপ এ ভূষাঁও অপরূপ পৌন্দধ্যের সঞ্চার করিয়া 
থাকে । বাপিক। স্থুলোচনার বয়সের সহিত, দয়া, পরোপকার প্রভৃতি ' 
সদৃগুণ নিচয় তাহার অন্তঃকরণের অধিকারী হইতে লাগিল। গ্রামস্থ ব্যক্তি 
মবত্রেই বলিত '“মেয়ে হইতে হইলে যেন বিখনাথের মেয়ের মত হয়, আহা, 
কেমন মেয়ে, দেখিলেই শরীর 'ও মন পবিক্র হয়, চক্ষুও শীতল হয়। যেমন 
রূপ, তেমনই গুণ। এরূপ মেয়ে লাভ বহু ভাগ্যের ফপ।” 

(২ 9) 

কন্তা। বয়স্থা হইলে সাধারণতঃ যেরূপ অর্থাভাবে এবং ছুশ্চিন্তায় পিত। 
মাতাকে অনশনে দিন যাপন করিতে হয়, সুলোচনার পিতা মাতার এখন সেই 
অবস্থ৷ উপস্থিত হইল । হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী অন্ন বযস্কা' কন্যাকে উপযুক্ত 
সৎপাত্রে অর্পন করিতে পারিলে গৌরীদানের পুণ্যলাভ হয়; অন্তথাচরণে 
পিতা মাতাকে নিরয়গামী হইতে হয়। বরাহুসন্ধান চলিতে লাগিল, 
কিন্ত সকলেই প্রচুর অর্থ চাহিল। নুলোচনার পিতার অবস্থ৷ সেরূপ 
সচ্ছল নহে, তাহার আয় অতি অল্প, সুতরাং কন্ঠাকর্তা পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে 
বাধ্য হইলেন। 

অনেক অনুসন্ধানে একটি স্ুপাত্র মিলিল। গুভদিনে এবং শুভলগ্নে 
এই গুভ কাধ্য সম্পর হইয়। গেল, কিন্তু কন্তাকর্ত। বিশ্বনাথ বাবু এই কন্তা- 
দানে সর্ধশ্বাস্ত হইলেন। এতাদৃশ সর্ধন্ব ব্যয় করিয়া কন্তাদানেও কন্তাকর্তা 
বিশ্বনাথ বানু মানপিক শাস্তি পাইলেন না। দরিদ্র বিশ্বনাথ তাহার 
বাস্তবাটী &পতৃক তদ্রাসস অলক্কারাদি সমত্ত দ্রব্যের বিনিময়ে এই 

গ পু 


কচ 


৯০. বীরভূমি |  কা্সি [ ৪র্থবর্য। 
বিবাহের ব্য নির্বাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি গরবিণী বৈবাহিকার 
মনস্তষ্টি সাধনে সমর্থ হ'ন নাই। বৈবাহিক-বাটী হইতে ফুলশয্যার তত্ব 
লইয়া যে ব্যক্তি আগমন করিল গর্বিত গৃহিণী তাহাকে নানা কু তির- 
স্কার দ্বারা পুরস্কৃত করিয়! বিদায় করিলেন। বাক্যযস্ত্রণার বালিক। 
স্ুলোচন।র আর দুঃখের ও কঠের অবধি রহিল না। সে দিবস ফুলশব্যার 
রাত্রিতে স্বামী যদি দেখিতেন, দেখিতে পাইতেন কোমলপ্রাণা কাতর! 
বালিকার হুন্দর বদন মগুলে মুক্তাবিন্দুনিভ কয়েক ফোঁণটা অশ্রু, কপোল 
দেশ বহিয়। পতিত হইতেছে । 

অই্টমঞ্গলায় বিশ্বনাণ কন্ঠ আনয়ন জন্য €্ববাহিক ভবনে গষন 
করিপেন। আহ।১ পিতৃমাতহৃদয় সন্তানের জন্ত সততই ব্যাকুল! 
বৈবাছিক1 বলিয়। পাঠাইলেন “বেয়াই কোন্‌ লজ্জায় মেয়ে নিতে এসেছে? 
চোখখেকে। মিদ্সের কি কোন আক্কেল নাই? তার মেয়ে কিজলে পড়ে 
আছে। কো পাঠাব না, আমর খুসী। "যদি কখন অনস্ত দ্রিতে পারেন. বা 
অনন্তর মূল্য আড়াইটিশ টাক। দিতে পারেন, যেন একটি পয়সা কম না হয়, 
তবেমেয়ে নিয়ে যাবেন। নইলে আঙ্গি এমন মেয়েই নই, কই বাপের 
বাড়ীর নাম করুক দেখি, মা বাপ মরে গেলেও পাঠবন1।” 

রোষপরায়ণ! গর্ব্বিতা গৃহিণী, বধূর সাক্ষাতেই বৈবাহিকপ্রদত্ত মিষ্টান্ের 
হাড়ি পদাঘাতে চূর্ণ করিয়। ফেলিলেন, বালিক] ন্থুলোচনা নন অস্তর বিদীর্ণ হইয়া 
যাইতে লাগিল । এই এক হাড়ি মিষ্টান্ন তাহাদের নিকট তুচ্ছ বোধ হইতে 
পারে, কিন্তু তাহার দরিদ্র পিতার ইহা কত কষ্টসঞ্চিত ধন! এই 
সামান্ত টুকু সঞ্চয় জন্তই যে তাহার কত তণ্তশ্বাস পতিত হইয়াছে। হায়, 
তাহার ন্নেহময় পিতা আজি তাহারই জন্ত পথের ভিখারী! 

€( ৩.) 

বুদ্ধিমতী বালিক! সুলোচন! অন্পদ্দিন মধ্যেই শ্বাশুড়ীকে চিনিতে পারিয়া- 
ছিল, বস্ত্াঞ্চলে নয়ন জল মার্জন। পুর্ববক ধীরে ধীরে সরি গেল। তাহার 
পর ছয় মাদ উত্তীর্ণ হইয়! গিয়াছে, স্থলোচনা শ্বশুরালয়েই আছে; কিন্ত 
বাল্যে বে স্থানটিতে প্রতিপালিত হইয়াছে, যে করুণাধারায় ক্ষুদ্র লতিকাটির 
সায় শৈশব হইতে যৌবনাবধি, কত শেছে, কত যত্বে বৃদ্ধি গ্রাণ্ড হইয়াছে; 
 €েইস্থানটির কথ। অদ্যাপিও তাহার ক্ষু্র হাদয় হইতে ক্ষগকালের নিমিতও 
জপন্থত হইত না। দিবা স্বিগ্রহরে ন্গেহময়ী' মাতার সেই শাস্তি 
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মুখচ্ছবি, পিতার সেই দ্েহযয় যৃত্তি, তাহার অন্তরে উদ্দিত হইয়া প্রাণে আরও 
ব্যাকুলতা হইত; বালিকার নয়ন ছুটি জলে টস্‌ টন্‌ করিত। অপরান্ছে 
যখন নদীতে জল আনিবার জন্ত গমন করিত, তখন যে পথে সে পিত্রালয় 
হইতে আগমন করিয়াছে, সেই পথে গোশকট শ্রেণী দৃষ্ট হইলে তাহার 
প্রাণ আকুল হইয়! যেন ক্রন্দন করিয়! বলিত, “মা গো, কবে বাড়ী 
বাব ?” উপরে নানাবিধ পক্ষীকুল কলরব করিতে করিতে উড়িয়া! যাইত, 
বালিক] সুলোচনা একাগ্র চিতে তাহাই দেখিত ও ত।হার মনে হইত **আাহ? 
এই সকল পাখীগুলি তে! মামাদের ছাদের উপর দিয়া উড়িয়! যাইবে, : 
আমি যদি পাখী হইতে পারিতাম!” যদ্দি প্রতাহ রাজ্ত্রিতি কেহ 
দেখিতেন, দেখিতে পাইতেন সকলেই ঘোর নিদ্রাভিভূত কিন্ত বালিকা 
আুলোচন! বিনিদ্র অবস্থায় উপাধান পিক্ত করিয়া কত রাজি 
অতিবাহিত করিত । ্ 

স্থলোচনার স্বামী বিমলচন্দ্র কলিকাত৷ কলেজে অধ্যয়ন করেন, মধ্যে মধ্যে 
বাটা আসিয়া থাকেন; কিন্তু এই স্থলে একট। কথ! বলিয়। রাখি, কি জানি 
কেন বিধাতা! বিমলচন্দ্রকে কিরূপ নির্মাণ করিয়াছেন, মাতার স্বভাব হইতে 
তিনি একেবারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তবে কাহারও স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনও 
কথা বলিতে পারেন ন1। বাটিতে যখন আগমন করেন, সকলই শ্রবণ 
করেন এবং নীরব থাকেন ; বিশেষ জ্যেষ্ঠা ভগিনী আছেন তাহাকে সকলেই 
তয় করিয়া থাকে; যেহেতু তিনি বালবিধবা, আজন্ম সিডির? এবং 
মাতার মন্ত্রিন্বরূপিণী। ৃ 

সুলোচনার নেত্রে অশ্রুবিন্দু দেখিলে, বিমপচন্দ্রের চক্ষুদ্বয় জলপুর্ণ হইয়। 
আমিত। একদিন নিভৃতে বিমল তাহার দিদিকে বলিল, “দিদি, বৌএর 
রোজই রাত্রে একটু একটু জর হয়, যদ্দি কোন দোষ হয়ে থাকে ক্ষমা করে 
এইবার একবার পাঠিয়ে দ্বিও, ছেলে মানুষ বোধ হয় বাপের বাড়ীর জন্য 
'ভাবনা হয় ।। 
__ বিমলচন্রকে আর অধিক বলিতে হইপন৷ দিদি ঝস্কার দিয়া বলিয়া 
উঠিলেন “বা, বা, বিমে+ তোর এখন বেশ টন্টনে জ্ঞান হয়েছে, দেখছি; 
মার মত গেল, আমার মত গেল, গুরুঞ্জনের মত গেল এখন ছেলেদের মতে 
কাজ হবে। বেশ, বেশ, ভাল তাই করিস, পান্ধী বেহারা ডাকৃতে কোথা 
-দেরী হয়ে যাবে, যা কাধে করে দিয়ে আয়। আহা, কচি খুকী, ননীর পুতুল 
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জাতপে গলে গেল।” বিষলচন্ত্র আর বলিতে সাহস করিলেন না, অবনত 
বদনে নীরবে প্রশ্কান করিপেন। মূহ্র্তমধ্যে বিমল একটি গণরমূর্খ, স্ত্রীবশঃ 
মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিরোধী, তাহ। চতুর্দিকেই রাষ্ট্র হইয়। পড়িপ এবং 
সকলেই একটা কথ। পাইয়! পরম আমোদ অন্গুভব করিতে লাগিলেন! 
বুমণীগণও ঘাটে জল আনিবার কালীন নাসিক] কুঞ্চিত করিয়া চারিদগড 
গল্প করিবার একটা ছুতা পাইলেন। পরদিনই বিমলচন্দ্র কলিকাতা 
প্রত্যাগমন করিলেন, তাহার পর বিমল আর. একবৎসর বাটী 
আলিল ন৷। 

একদিবস স্ুথুলোচনার পিত্রালয় হইতে তাহার পিতার প্রেরিত একজন 
লোক আনিয়া সংবাদ প্রদান করিল “নুলোচনার মাতা সংশয্নাপনন কাহিল, 
তিনি মৃত্যুকালে একটিবার কন্ঠরকে দেখিতে চাহেন, তাহার পিত। বড়ই 
বিব্রতঃ নহিলে তিনিই আসিতেন। অনুগ্রহ পূর্বক তাহার এই অস্তিমের 
অগ্ুয়োধটা রক্ষা করিতেই হইবে । সুলোচ্নাকে একটী বার পাঠাইয়। দিয়! 
দয়া প্রকাশে অন্তথ। না হয়। টৈবাহিক্ের প্রেরিত লোক গুহ্িণীর তর্জন 
গঞ্জন ও তিরফ্ষারের চোটেই পগায়ন করিল। 

ছুইদিন পর সংবাদ আদিল সুলোচনার মাতা মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে 
স্থান পাইয়া! সংসারের সকল মানসিক যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন । 
কন্তাবংসল! জননীর তনয়াবিরহরূপ যে জপস্ত বহ্ছি দিবানিশি হৃদয়াভ্যন্তরে গ্রজ্জ- 
লিত ছিল, হায়! তাহ। চির দিনের জন্য নির্বাণ হইয়! গিয়াছে। মায়ের মৃত্যুতে 
বালিকার হৃদয় যেন ভাগ্গিয়া গেল। আহা স্থুলোচন! ম।তাকে স্মরণ পুর্ববক 
হাহাকার করিতে লাগিশ। শ্বশুর গঞ্জন, নিষ্ঠুর! ননদিনীর বিষসদৃশ বাক্য- 
বাণ, বিদ্রুপ পুর্ণ হাস্ত। কিছুই তাহার নিদারুণ ক্রন্দন প্রতিরোধ করিতে সমর্থ 
হুইল না। তদবধি সুলোচনা। আরও রুগ্র। হইল। ক্রমে সে শয্যা লইল। 
স্থুলোচন। আর সে কোমল সদ্দপ্রস্ফুটিত ফুলমাল।টির হ্যায় নাই। এখন 
আর তাহাকে চিনিবার উপায় নাই। তাহার সেই তগ্তকাঞ্চননিভবর্ণ 
কালিমাময়, সে স্ন্দর বদন মণ্ডপ শুফ ও বিবর্ণ । কেহ কখন বধুর 
লংবাদ চাহিলে করুণামনী শ্বশ্রু ও ননদ্দিনী তাচ্ছিলোর হান্ত হাসিয়। উত্তর 

গ্রদান করেন, “তেমনই আছে, আর কি, কইমাছের পরাণ, ও কি 
নর্বার ? 

বিমল চজ্জ আজি একবৎসর বাটা যান নাই বাটা হইতে আর. নিয়মিত 
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পরাদিও আসেন। | বিমল অদ) প্রাতঃকাল হইতে নানাকাজে মনোনিবে- 
শের ০১৯1 করিতেছে, কিন্তু কি জানি কি কারণ তাহার হৃদয়াভ্যন্তরে থাকিয়া 
থাকিয়৷ কোনও একট! বিপদাশক্ষ। জাগিয়। উঠিতেছে, কিছুই স্থির করিতে না 
পারিয়। -অন্তঠমনস্ক হ ইবার নিমিত্ত টেবিলটির নিকট গমন পুর্বধক ঘড়ির দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়া! একটি বই খুলিতে যাঁইবেন, এরূপ সময় কে একজন তাহাকে 
আহ্বান করিল, সত্বর বাহিরে আসিলেন, তারবাহী পিয়ন বলিল “বাবু তার 
আছে”। ূ 

বিমলচন্দ্র সহি করি, টেলিগামটি হস্তে লইয়। ধীরে ধীরে টেবিলটির নিকট 
আগমন করিলেন। আবরণ উম্মোচন করিতে যেন পাহসই হয়ন।; অদ্য 
পাচ বৎসর পুর্বে ঠিক এই দিনে এইরূপে এই সময়ে তাহার পিঠার মৃত্যু 
সংবাদ এই নিষ্ঠুর টেলীগ্রাম তাহাকে জ্ঞাপন করিয়াছিল। অদ্য বিমলের 
মনে সেই দিন উদয় হইল। কম্পিত হস্তে ধীরে ধীরে আবরণ উম্মোচন 
পূর্বক পাঠ করিলেন, তাহাকে সত্বর বাটা যাইবার জন্ত লিখিয়াছে। টেলীগ্রা- 
মের মন্ধ অবগত হইয়। বিমল আরও ব্যগ্র হইলেন, কি জানি গুহার মনে 
আরও নান৷ দুশ্চিন্তা জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল। তথাকার বন্দোবস্ত 
করিক়। বিমল সেই দ্রিবনই বাটা ধাত্র! করিলেন। 

ট্রেন ঝটিক1 বেগে ছুটিতেছে। চিস্তাক্লিট বিমগ অবসন্ন ভাবে একটি 
বেঞ্চে উপবেশন করিষ। আছেন। শুভ অশ্তভ কত চিন্তাত্রোত তাহার হৃদয় 
আলোড়িত করিতেছে ; ক্রমে দ্বিগ্রহরের খরতর রৌদ্র সত্বরই তাহাকে ক্লান্ত 
করিয়া ফেলিল, সহসা একটু নিদ্র।কর্ষণ হইল, কিন্তু সে অতি লল্লক্ষণ, .নিদ্রা- 
বস্থায় বিমল স্বপ্র দেখিল সে একটী রমণীয় পর্ণতের অতি উচ্চে আরোহণ 
করিয়াছে, অতি সুন্দর পর্বত, তাহার নিয়ে চতুর্দিকে বাঁচিবিক্ষুব্ধ তরঙ্গায়িত 
 ফেনিল তটিনীর অপূর্ব শোভা, এবং নুদুরে অপ্রভেদী পর্বতমাল। ভিন্ন কিছুই 
দুষ্ট হয়না । উপরে নীলাকাএ ; সহস] উর্ধ হইতে কে যেন তাহাকে আহ্বান 
করিল সে বিল্ময়ে চাহিয়। দেখিল+ উপরে সুন্দর দ্বর্গরাজ্য-_স্বর্গে ধেন এক 
অপরূপ স্বীয় জ্যোৎ্ল! ফুটিয়াছে, সেই ধবল কৌুদ্রী নাত নিশীথে একটি 
মনোরষ পুশ্পোদ্যানে অতি পরম লাবণামস্নী শ্বর্গের পারিজাত মালায় স্থুশে।- 
তিতা ত্বর্ণ প্রতিম।র শ্তার় একজন দেববাল! দণ্ডায়মান! ; তিনিই মৃহুত্বরে 
তাহারে আহ্বান করিতেছেন। মরি! মরি! কি ন্ুন্দর রূপ! দেব 
কন্তার মুখখানি যেন ঠিক লুলোচনার ুখের ন্ায়। ্‌ 


- ৯৪ | বীরভূমি -. - - [৪রথবর্ধ। 
- বিমল চণ্র বিশ্মিত হইয়] উর্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে স্বর্ণ এতিমারপিনী 
তাহাকে বলিলেন “এস, এখানে আস্বে এখানে কোন কষ্ট নাই, এস” ? 

মরি, মরি, কোমল সুমধুর বীণার ঝঞ্চাবের ভ্াায় স্ুলপিত স্বর! 
বিষল চন্দ্র সম্মতি জানাইল। চমকিত ভাবে নিদ্রাতঙগ হইল। 
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বিমা চণ্্র আরও ব্যগ্র হইল, কখন গিল্/ সকলকে দেখিব এই ঠিস্তাই 
তাহার সর্বপার হইল। যথা সময় স্বস্থানে পৌছিল। ্রেসন হইতে বাটা 
ততদূুর নহে, বিমল চন্দ্র পদব্রজেই সব্বর যাইতেছেন, কিন্তু প। যেন 
আর চলেন|। উদ্বেগ পূর্ণ হৃদয়ে চলিতে চলিতে সহসা! মনে আশবঙ্ক। হইল 
«কেন ওরূপ টেলীগ্রাম পাইলাম, স্ুলোচনা ভাল আছে তো ? কই টেলী- 
গ্রামেতো 'বিশেষ কিছু লেখ! নাই, না স্থুলোচন। ভাল আছে-__ আমাকে না 
জানি বালিক। হয়ত কতই তিরস্ক'র করিবে, কত দিন বাটী আসি নাই! আহা, 
তাহার সেই পরলতামাখ। মলিন মুখ খানি আমাকে দেখিলেই প্রফুল্ল হয়। 
না সুলোচন1! ভাল আছে, কিন্তু যদি গুনি সুলোচন। নাই? দয়াময় হরি 
তুমিই ভরস!, বাটী অতি নিকট, পথিমধ্যে এক পরিচিত ব্যক্তির 
সহিত সাক্ষাৎ হইল সে জিজ্ঞাসা করিল “কি বিমল, বাড়ী এলে ?” বিমল 
তাহার সাক্ষাৎ পাইয়! যেন একটু আশ্বস্ত হইল, বগিল, “আজ্ঞে হ্যা, টেলীগ্রা 
পেয়ে বড় ব্যস্ত হয়ে আপিতে হয়েছে; বাড়ীতে মব ভাল আহে জানেন ৯” 
শ্রবণ মাত্র সে ব্যক্তি মুখ ফিরাইয়! ব্যস্ত ভাবে চলিয়া! গেল, কেবল বলিয়। গেল 
“গেক্পেই দেখিতে পাবে” । 

বিমলচন্দ্রের মুখে সহস। আরও ণেন কে বিষাদরাশি ঢালিয়া দিল। 
ধীরে ধীরে বাটীতে উপস্থিত হইল, কই বাহিরে তো৷ কেহই নাই, কান্নার শব্দ 
ও তো! পাইন! ভাগ আছে কি সব! 

এমন সময়ে যাহ দেখিল তাহাতে ভীতিবিহ্বল হুইয়া থমকিয়! দণ্ডায়- 
মান হইল। দেখিল তাহাদেরই চারিজন প্রতিবাসী ব্যক্তি সিক্তবন্ত্রে তাহা- 
দেরই বহির্বাটীতে আসিয়া, উচ্ৈম্বরে মৃহ্মুন্ছ হরিধবনি করিল ; সে শবে 
যেন দেই হতভাগ্যের হবদয় ভাতিয়! গেল । দেখিল গৃহাঞ্জনে তাহার মাতা 
ও ভগিনী দীড়াইয়!। তাহার আর কিছু বুঝিতে বাকি রহিল ন|।. 

সেই চারি ব্যক্তির মধ্যে বিমলের বয়ন্ত একজন ছিগ, ৫স গদ গর কে 
বলিগ, “বিমল তুমি এতক্ষণে এলে? এই আমর! তোযারই প্র(ণের -পুগলী 
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হুলোচনাকে রেখে আস্ছি।” বিমল আর থাকিতে পারিল লা, হতভাগ্য 
যুবক মাথায় হস্ত দিয়! সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। 

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল, ক্রমে রঞ্জনী অধিক হইল, কিন্ত বিমলকে কেহ 
উঠাইতে সমর্থ হইলেন ন। দিদি আসিয়া সান্তনা দিলেন “বিমুগনে, ওঠ, 
আর অত ভাবেন1।” 

মাত আসিয়া! বলিলেন, “ভাবনা কি বাবা, আমি বেঁচে রয়েছি ভাবন। 
কিঃ বৌ কত মরে, আবার বিষে দিয়ে রাঙ্গ। টুকটুকে বউ আনবে । ও. 
কোথাকার রোগাপু'য়ে আমাদের কপালে দুঃখ দিতে এসেছিল। নে, ওঠ 
ঘরে চল, আবার বিয়ে দেব, এবার আর যে সে ঘরে নয়, টাক। গহন! পব 
দেখে নেব, দয়।করে আর ছেড়ে দেব না” মাতার নয়ন কোণে হান্ত রেখ 
দেখা যাইতে লাগিল। বিমল মাতার বাক্যের উত্তর দিতে সমর্থ হইল না, 
তখন তাহার মন সে দিকে ছিল না, গৃহিণী ভাবিলেন ছেলে একটু বিষন! 
হয়েছে আবার বিয়ে দিলেই সব ভূলে যাবে। 

তিনি তখনই মনে মনে কল্পন। অঁকিয়। প্রস্তত রাখিলেন, এবার আর 
ওরূপ যেখানে সেখানে পুব্রের বিবাহ দিবেন না । এবার অগ্রেই অলঙ্কারাদির 
ভালরপ বন্দোবস্ত না করিলে বিবাহ দ্বিবেন ন৷। 

এবার যেন আর তীহাকে দরিদ্র বলিয়। কৃপ। পুর্র্বক ছাড়িয়। না দিতে 
হয়, কড়া গণ্ডা সকলই উত্তমরূপ বুঝিয়া লইবেন। গতবারকার দানের 
তৈজস গুলি যেন একটু কেমন কেমন হইয়াছিল, এবার আর তাহা হতে 
দিবেন না, উত্তমরূপে দেখিয়্। গ্রহণ করিবেন নচেৎ পদদাঘাতে দুরে নিক্ষেপ 
করিবেন । 

জননীর আকাশ কুন্ুম বিধিবিড়ঘ্বনায় বিফলতা লাভ করিল। পরদিন 
বিমল চন্্রকে আর কেহ গৃহে দেখিতে পাইলন। ১ বাটী সর্লিহিত পুষ্করিণী- 
সলিলে বিমলের প্রাণহীন দেহ ভাসিতে দেখ। গেল। 


জীমতী চম্পক বরণী দাসী। 
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ভারতে ব৷ বঙ্গে হিন্দুজাতি এমনভাবে আপনার সমাজ গঠিত করিয়াছিল, 

যে একদিনও তাহারা মনে করেন নাই পৃথিবীতে অপর মানবপমাঞ আছে। 
কালে সেই. সমাজের লোকের সহিত তাহাদের প্রতিযোগীতা ব। সংঘর্ষ 
উপস্থিত হইতে পারে। কথায় কথায় হিন্দুর জাতি যাইত, প্রতিপদে হিন্দুকে 
পতিত হইতে হইত। নানা বৈষয্যের মধ্য দিয়। এই ভাবে হিন্দুর জাতীয় 
জীবন গঠিত হইয়। জন্মার্জিত সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। ছজ্রিশ জাতির 
লোক শলইয়৷ হিন্দুসমাজ গঠিত। এই জাতির মধ্যে নিয়শ্রেণীর লোক উচ্চ 
শ্রেণীর লোকের সংল্পর্শেও যাইতে পারিত ন।। সমাজ তাহাদিগকে একবারে 
অনাচরণীয় করিয়৷ রাখিয়াছিল। তারপর আচার ব্যবহার ছাড়িয়া দিলেও 
ধর্মাচরণেও সকলের অধিকার ছিল না। ক্রিয়াকাণ্ডই কেবল ধর্শাচরণ 
হইয়! সমগ্র জাতিকে কুসংস্কারের ক্রিক পুতুল করিয়াছিল। যতই দিনের 
পর দ্দিন যাইতেছিল ততই হিন্দুর ধ্যান ধাঁরণাশক্তিহীনত। বশতঃ নান প্রকার 
বৈষম্যের অধীন হইতেছিল। আত্মহার। হিন্দুঞ্জাতি আপনার প্রাণের পিপাস। 
মিটাইতে না পারিয়। কেবল উর্ধমুখে চাহিয়াছিল। হিন্দুর বিশ্বাস সমাজ ও 
ধর্মরক্ষার জন্, কুক্রিয়া ও পাপতাপের মুল ছেদনের জন্ত, ভগবান যুগে যুগে 
ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া! ধাকেন। এই আশায় হৃদয় বাঁধিয়া সেই স্থৃষ্টির 
অনাদ্দিকাল হইতে হিন্দু বিশ্বাস করিয়া আমিতেছে, যে ধর্মের প্রবর্তক স্বয়ং 
নারায়ণ; যাহার নাম “সনাতন ধর্ম” তাহার রক্ষ। ভগবানই করিবেন। এই 
ধ্যানে ধর্মপ্রাণ হিন্দু মন্ত্রপুত চক্ষে সেই: যুগাবতারের আগনন প্রতীক্ষায় 
কাল অতিক্রম করিতেছিল। পঞ্চাদশ শতাব্দীর আরম হইতে সেই প্রকার 
চিন্ত/-বিপ্লবে মানব-মনপ্রাণ বিমোহিত হইস্পা এক অভিনব ধর্শ-বিপ্লুবের 
চন! করিতেছিল। ন্ষেচ্ছায় হউক আর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হউক দলে দলে 
লোক. ভক়্াবহ পরধর্ গ্রহণ করিতেছিল। বেদাস্তের গভীর হুত্রধাদ, তান্ত্রিকের 
জটীল ক্রিয়াকাঙড সরল বিশ্বাসীর তাপিত প্রাণ শীতল করিতে জপারগ 
হইক্সাছিল। লোকে ভক্তিযোগের সহিত প্রেমবন্তায় ভাসিয়! মুক্তি কাম- 
মায় অলক্ষ্যে অধীর হইতেছিল। লোকহদয়ের এই অতভৃগ্ু বাসনার 
তুঝির জন্ত-লাধারণের বোধগম্য সাধনার সরল পথপ্রবর্তক, ধর্ম ও কর্ণাবীরের 


২য় সংখ্যা।] বৈষ্ণব মহাসম্সিলন। ৩:৯৭ 
আবির্ভাবের বিশেষ. প্রয়োজন হইয়াছিল । এই সময়ে মহাসাগরের অন্ত 
পারে পাশ্চাত্য জগতে খুষ্টশিষ্গণের মধ্যে মার্টিন লুখার খুষ্টধর্মের এক 
নূতন বৈজয়স্তী উড়াইয়া লোককে বিচলিত করিয়াছিলেন। জগতের ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে নব ধর্দোন্মাদ আপন। হইতে উত্তাবিত হুইয়। সময় আ্রোতের গতি 
ভিন্ন দিকে ঘুরাইয়। দিতেছিল। এই প্রকারে মহাকালের শাসন বিপর্যস্ত 
করিয়। প্রেম ও ভক্তি মানবহৃদয়ে আপনার সিংহাসন পাতিতেছিল । 
ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় বাঙ্গালার সহিত আসামের 

অভিন্ন সম্বন্ধ আছে। আসাম নাম “আহম+ রাজ্য হইতে হইয়াছে । এই 
দেশের পৌরাণিক নাম প্রাগ জ্যোতিষ্পুর | রামার়ণে ও মহাভারতে ইহার 
উল্লেখ আছে । কোন সময় হইতে এইদেশে হিন্দুধর্শের শাসন' প্রচলন 
হইয়াছিল তাহ। বল! কঠিন; অল্প দ্বিন হইল রাজ্শাসনে বঙ্তভাষা আসাম 
হইতে বিতাড়িত হইয়া অসমীক্স) ন।মে বঙ্গাক্ষরে এক নূতন ভাষার স্থষ্টি 
হইতেছে । আসামের সহিত বাঙ্গলার আর ভাষাগত মিলের সম্ভাবনা! 
নাই। বঙগদেশের কুলপঞ্জিক। প্রভৃতি পাঠে জান। যায়, বঙ্গদেশ হইতে বহু 
ত্রাঙ্গণ ও কারস্থ আসামে যাইয়া বসবাস করেন এবং আসামে হিম্দুধর্দের বা 
ব্রাহ্মণশীসনের প্রবর্তন] করেন। ত্রিপুরারাজ্যের ইতিহাস পাঠে জানা 
যার যে ৫১ জ্রিপুরাবে রাজ। শ্রীধর্মপা স্বীয় রাজ্যে ব্রাঙ্গণ আনাইয়া 
বসবাস করান। এই ব্রাঙ্গণগণ দাক্ষিণাত্য বৈদিক বলিয়৷ খ্যাত। ইহাদের 
প্রভাব আজও বঙ্গদেশের ধর্মদজীবনের উপর দিয়া খরকশ্রোতে প্রবাহিত 
আছে। যে সকল কারস্থ আসামে যাইয়। বাস করেন, তাহাদের মধ্যে 
আসামের চগণ্ডীদাস দ্বাদশ তৌমিকের পদলাভ করিয়। প্রাধান্ঠের সহিত 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই চণ্ভীদাসের চারিপুরষ অন্তর আমরা আসামে বৈষ্ণব 
ধর্মের প্রবর্তক শঙ্করদেবকে দেখিতে পাই। ইহার পিতার নাম কুস্থুমবর, 
জননী সত্যসন্ধ্যা। “রুদ্র যামল” নামক গ্রন্থে জানা যায় শঙ্করদেব কলি- 
যুগের ৪৫৫* বৎসর অতীত হইলে ধরাতলে অবতীর্ণ হন ৷ আসামের “চরিত- 
সংহিত।' পাঠে অবগত হওয়া যায় যে শঙ্করদেব £-_ 

শাকে শুত্রাংশু সপ্ত জলন . 

শলীমিতৌ যোহবতীর্ণে! ধরিক্র্যাম্‌। 

স ভীশঙ্ধর হরিপদ 

মগমরৎ রোম--ন্ধ।1--দ্ধি চজা ॥ 


৯৮ বীরষি। . ) [গর্ষব্ধ। 

১৩৬১ শকাবে ভূমিষ্ঠ হন অর্থাৎ ১৪৩৯ থুষ্টাব তাহার জন্সকাল। আসাম 
ইতিহাস লেখক গেইট সাহেবের মতে শক্করদ্বেব ১৪৪৯ থুষ্টাবে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং ১৫৬৯ থৃষ্টা্ে তিরোহিত হন। শঙ্করদেব বৈষ্ণবধর্ম প্রেম 
ভক্তিতে মাধিয়। প্রচার করিতে থাকায় ব্রাহ্মণগণের সহিত তাহার ঘোরতর 
সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল । অবশেষে বাজাদেশে প্রাণের ভয়ে কুচবিহার- 
বাজ নরনারায়ণের আশ্রয় লইয়া আপনার ধর্ণপ্রচার করিতে থাকেন ! 
শক্করদেব যে সময়ে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ চৈততন্তদেবের 
সহিত তাহার দেখাসাক্ষাং হইয়াছিল বলিয়। “চরিত” লেখকগণ বলেন। 
আসামে. যে প্রেমতক্তির প্রবাহ ছুটিয়া অনস্ত সাগরে মিবিত হইয়াছিল, 
তাহাই নবদ্বীপে আদিয়া সুরধনীর জলে মিলাইয়। পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া 
যুগ্াবতারে লীন হইয়াছিল। 

এই সময়ে আসামের শ্রীহট প্রদেশ বিছ্যাব্রাঙ্গণ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল। একটা 
সামাজিক গোলযোগ যেন ভগবত প্রেরণায় সংঘটিত হইয়া বঙ্গের ভাগ্য সুপ্রসন্ন 
করিয়। দিয়াছিল। এই শ্রীহট্ট প্রদেশের একটি ক্ষত্র রাজ্যের নাম প্লাহুড়” 
(91,001) | এই রাজ্যের রাজ। ছিলেন সুবিদনারায়ণ। রাজ! বৈদিক ব্রাহ্মণ 
কিন্ত একজন বল্লালী বীর । বৈদিক ব্রাঙ্গণেরা বল্লালী কুলমর্য্যাদ। গ্রহণ ম! 
করিগেও তাহাদের মধ্যে এক প্রকার কৌলিন্যপ্রথা চলিত ছিল । রাজ। স্রীধর্ম- 
পা আনীত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কাত্যায়ন গোত্রীয় ভ্রীধর একজন । এই শ্রীধর 
হইতে ২৭ পুরুষাত্তরে আমর। গোবিন্দ চক্রবর্তীকে দেখিতে পাই। এই গোবিন্দ 
চক্রবর্তীর ছুই পুত্র রঘুপতি ও রঘুনাথ। এই রঘুনাথের সহিত কৌশলে রাজ! 
সুবিদনারায়ণ আপনার থঞ্জা কন্ত।, রত্রবতীর বিবাহ দেন। রঘুনাথ তখন 
শিু। আপনার কুলমধ্যাদা হানি হওয়ায়, জননী জোষ্ঠ পুত্র রঘুপতিকে 
পরিত্যাগ করিয়া রৎুনাথকে লইয়। নবন্বীপে আসিয়া বাস করেন। এই 
রধুনাথই বজের শিরোমণি হইয়া মিথিলার পক্ষধর মিশরের শিষ্যত্ব পরি গ্রহণে 
সমগ্র স্তায় শান্ত কণ্ঠন্থ করিয়া আনিকা নবদ্বীপে বীণাপাণি বাগদেবীর সিংহা. 
সন সুগ্রতিষ্টিত করিফ্াছিলেন। বঙ্গে এই সময় হইতেই নাায়ের শাসন 
প্রচলিত হইয়াছিল । 

শ্রীচৈতন্তদেবের পুর্ব পুরুবন্ছুপর বসবাস রে জাজপুরে ছিল 
তাহার দাক্ষিণাত্য বৈদিক। রাজ ভ্রমরের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয় 
আপনার শ্বজাঁতিগণের নিকট পলাইয়] শ্ীহক্টে আসিয়। বসবাস করেন| এ? 


২ সংখ্যা ।] বৈষ্ণব মহাসশ্িলন। ৯৯ 


ংশের জগন্াথ মিশ্র হট ,পরিত)াগ করিয়া নবদ্ধীপে বিদ্যাশিক্ষার্থা হইয়া 
আইসেন। পাঠ সমাপনান্তে আর দেশে ফিরিয়। ধান নাই। নবন্বীপেই 
টোল খুলিয়া অধ্যাপনা নিযুক্ত থাকেন। এই জগরাথ মিশ্রের ছুই পুত্রে। 
জ্যোষ্ঠ বিশ্বূপ যৌবনে বিষয়ে বীতস্প্‌হ হুইয়। সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। 
কনিষ্ঠ প্রেমতক্তির অবতার শ্রী চৈতন্যদেব। 
বারেন্ত্র ব্রাহ্মণ অদ্বৈতাচার্যও লীছড়ের অধিবাসী ছিলেন। তিনি 
কোনও অজ্ঞাত কারণে শাস্তিপুরে আসিয়! আপন বাস স্থাপন করেন। শ্তাষ- 
দাস প্রণীত “অদ্বৈত মঙ্গল”, ইঈশাননাগর প্রণীত “অদ্বৈত প্রকাশ” লাউ- 
রিয়। কষ্ছদাস প্রণীত অধৈতের “বাল্যলীলাস্ত্র” প্রসৃতি বহু টৈঞ্ব কবির 
গ্রন্থে অদৈতজীবনী সবিস্তারে বর্ণনা মাছে। ঈশান নাগরের মতে 1 


“নৃসিংহ সম্ততি লোকে যারে গায় ॥ 
সেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাতি। 
সিদ্ধ শ্রোন্ডিয়াখ্য আর ওঝার সম্ততি ॥ 


যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজ।। 
গৌড়ীয় বাদসাহ মারি গোৌড়ে হ'ল রাজ। ॥৮ 


আমর! ইতিহাসে পাই রাক্জ। কংশ দ্বিতীয় সামস্ুদ্দিনকে পরাজয় করিয়। গৌড়ে 
রাজ। হইয়াছিলেন। লেথব্রিজ সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাসে আছে রাজ। 
গনেশ দিনাজপুরে স্বাধীন হিন্দুরাজত্ব স্থাপন করেন। কংশের পতনের পর 
নৃসিংহ প্রাণভয়ে লাউড়ে পলাইয়া যান। এই নুনিংহকে লইয়া বারেন্ত্ 
সমাজে এক মহাবিপ্রব সংঘটিত হইয়াছিল । তাহার চিহ্ন “কাপ” নামে এখনও 
বারেন্দ্রসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। নৃসিংহ কোনও এক সামাজিক ভোজে 
পরিত্যক্ত হইয়! সমাজে প্রতিষ্ঠীলাত মানসে সে সময়ের শ্রেষ্ঠ কুণিন মধু- 
মৈত্রেয়ের সহিত আপনার কন্তার বিবাহ দেন। এই বিবাহে মধু মেত্রেয়ের 
.সহিত তাহার পুন্রগণের বিরোধ হওয়ায় পিতৃঘ্বেষী পুত্রগণ কৌলিন্ত ত্রষ্ট 
হইল্লাছিলেন। ধন্ত বল্লালী মোহ 11! 

আমরা ঈশান নাগরের লেখা হইতে একটি এ্রতিহাসিক তারিখ 
পাইয়াছি। অথৈত মহাপ্রভু বয়সে শ্রীকষ্চ চৈতন্যদেবাপেক্ষা ৫২ বৎসরের 
বড় ছিলেন এবং তিনি ১২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। কবি শ্রাক্$ চৈতন্য 
দেবকে দর্শন করার পর় অদ্বৈতাচাধ্যের মুখ দিয়। বলাইতেছেন-_ 


৯০৭ বীরভুষি 1 ধর্থ বর্ষ 

“ওহে বিভূ আজ দ্বিপঞ্চাশ বর্ষ হইল। : 

তুয়। লাগি ধর] ধামে এ দাস আইল ॥” ( অধ্বৈতপ্রকাশ ) 
গ্রন্থ শেষে কবি বলিয়াছেন -- 

“সয়াশত বর্ষ প্রভু রহি ধর। ধামে। 

অন্ত অর্ধবদর লীল] কৈল! যথাক্রমে ॥” ( অদ্বৈত প্রকাশ ) 
কবির এই বর্ণনা হইতে আমর। জানিতে পারিতেছি যে অহ্ৈতাচাধ্য 
শঙ্করদেব অপেক্ষা ৯৬ বৎসর পূর্বের জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি 
পরিপক্ক বয়সে তিনি শাস্তিপুর আসিয়! বসবাস করেন। শ্রীহট্টে নবগ্রাম 
নামক স্থানে তাহাদের আর্দিবাস ছিণ। তাহার পিতার নাম কুবের 
পণ্ডিত ও জননীর নাম নাভাদেবী। তাহার সহধর্টিনীর নাম ছিল 
সীতাদেবী। কালজ্োতে ভাসিতে ভালিতে আত্মজ্ঞানী অছৈতাচাধ্য প্রেম 
সাগরে মিশিবার আকাঙ্ঞায় শান্তিপুরে আসিয়া শাস্তি লাভ করিয়াছিলেন। 
আসামে শক্করদেব প্রেম ভক্তির যে অক্ষয় বীজ বপন করিয়াছিলেন, 
তাহাই এই সকল মহাপুরুষের সাঁধনাত্ন বহু শাখা! প্রশাখায় পল্পবিত 
হুইয়1 বাঙ্গালায় মহা মহীরুহে পরিণত হইয়! সমগ্র দেশবাসীর তাপিত 
প্রাণ শীতল করিয়াছিল । 

বঙ্দেশে এই সময়ে নিত্যানন্দ প্রস্থ জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া প্রেম 
তক্তির সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভূর বাস ছিল রাঢ় দেশে 
একচক্রা গ্রামে । এই গ্রাম আধুনিক বীরভূম জেলার অন্তর্গত। তাহার 
পিতার নাম হারাই ওঝা, পিতামহের নাম সুন্দর! মল্লবাড়ুরী, মাতার নাম 
পল্মাবতী। নিত্যানন্দ ১৪৭৩ খুষ্টাব্ধে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ প্রভূ 
শালিগ্রামের ক্ধ্যদাস সারকেলের ছুই কন্তা জাহ্বী ও বস্ুধাদেবীর 
পাণিগ্রহণ করেন। জাহ্ুবী দেবীর নায় বৈষঞ্ব সাহিত্যে স্ুপরিচিত। 
এই মহাদেবীর গর্ভে গঙ্গ৷ নামে এক কন্য। ও বীরভদ্র নামে এক পুত্র 
জন্মে। তগীরথাচার্য্ের পুত্র মাধবাচাধ্য (প্রীকুষ্চ চৈতন্তদেবের পড়ুয়া) 
গঙ্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই মাধবাচার্যই সমগ্র শ্রীষত্াগবতের 
পদ্যান্থবাদ “কুষ্ণতক্তিতরঙ্গিনী” নাম দ্িয়। করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভূ 
শ্রুষ্চৈতন্তদেবের পার্খচর ছিধেন। “গৌর নিতাই” অভেদাত্মভাবে 
গোঁড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ এই যুগল মৃত্তির আরাধন। করিয়া থাকেন 
এই কয়েকজন বৈষ্ঝবশ্প্রধান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্কের আবির্ভাবের গ্রভাবে 
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প্রজ্লিত দীপ শলাকায় তৈল প্রাপ্ত ও স্বীয় প্রতিতার কৈশিক আকর্ষণে 
বিভাষিত হইয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলী পাইয়া 
-বাঙ্গালী বতি কুলের শিরোমণি হইয়া তবিষ্য ইতিহাসের এক অভূত 
অপূর্ব অধ্যায় খুলিয়। রাখিয়৷ তিরোহিত হইয়াছেন। পৃথিবীর কবিগণ ও 
চিত্রকরগণ আপন আপন প্রতিভার জালাময়ী তুলিকায় প্রেমকে সজীব করিয়া 
জনসমাজে : প্রদর্শন করিয়াছেন--তাহাতে কত কৌশল, কত সুক্ষ চিত্রকলার, 
কত ললিত পর্দের, কত কল্পনার রেখ। টানিয়াছেন, মানবের ভাষা সে ভাব 
প্রকাশ করিতে অসমর্থ হওয়ায় প্রেম বিকারাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্তু 
মুর্তিমান সজীব প্রেম শ্রীরুষ্ণ চৈতন্ঠরূপে কেবল বঙ্গেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
এই সংসারের ঘোরতর বৈষম্যের মধ্যে যত মহাত্মা জন্ম পরিগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কেহই এই বন্ববাসী ব্রাহ্মণ তনয়ের 
সাম্বাদের মহত্ব স্পর্শ করিতেও পারেন নাই। লেখাপড়ার চর্চা শরীর 
চৈতন্তদেবের আবির্ভাবের পূর্বে শ্রেণী বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই 
সাম্যবাদ সেই গণ্তী ভেদ করিয়৷ দর্শন কাব্যাদ্দি আলোচনায় সর্বসাধারণকে 
সমানাধিকার প্রদান করিয়। ঘোর অজ্ঞানান্ধকার হইতে বঙ্গদেশ উদ্ধার 
করিয়াছে । .তাই আজ আমর শুনিতেছি “চগালোহপি দ্বিজ শ্ত্রেষ্ঠঃ 
হরিভক্তি পরায়ণঃ।” সমাজ আজ সেই শিক্ষার আবেগে শুদ্রকেও 
ব্রা্গণোচিত সন্মানে পুজ। করিয়া জ্ঞান ও গুণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন 
করিতেছে । 

সাধনা ন! হইলে সিদ্ধিলাভ কর যায় না। আমর! সাধনাত্র্ই হইয়াছি 
বলিয়াই আমাদের মন্ত্র নিজশব, দেবত। শিলাতে পরিণত হইফাছে। কর্ম্ব- 
বিপ্লব ন। হইলে ধর্ম বিপ্লব সংঘটিত হয় না। কর্মবিপ্রব হইয়াছিল 
বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ঠাবতার হইয়াছিলেন। এই গুরুতর যুগধরন্মের ত্র 
প্রচারাথে নবদীপে এক সময়ে কয়েকজন মা টৈঞুবের সম্মিলন হইয়াছিল। 
নদী যেমন নানা! দেশ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া অবশেষে সাগরে 
যাইয়। আপনার জলধার! মিশাইয়। আত্মবেগ সম্ঘরণ করতঃ সাগরময় হইয়। 
যায়, তজ্ূপ এই সকল প্রেম প্রঅঅবণগুলি একে একে সাগর-সঙ্গম লাত 
করিবার আশায় নবদ্ীপে আসিয়। প্রেম ভক্তিসাগরে আ'স্ম সমর্পণ করিবার 
জন্য মন্্পুত চক্ষে কালের অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইহাদের আবির্ভাবে 
জানালোকিত নবদ্বীপভূমষি প্রেমভক্তির ক্ষীণরশ্মিকে সাদরে আলিঙন, 
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করিয়াছিল। সহসা সেই ক্ষীণরশ্থমি প্রজলিত হইয়া. সমগ্র দেশের নয়ন 
ঝলসিত করিয়া আপন শক্তিতে প্রতিষঠিত হইয়াছিল সেই মহাশক্তির নাম 
“জীবে প্রেম? ভক্তি নারায়ণে” বা বৈষ্ণব ধর্দ। ইহারাই লৌকিক নাম. 
দশ্ীরু চৈতন্ত” | কবি শ্রীরুঞ্ণ টৈতগ্তদেবের আবির্ভাবের পুর্ধবর্তী প্রেম- 
তক্তি-পরায়ণ বৈষুব কুলের এই নবদ্বীপসম্মিগনকে প্প্রয়াগতীর্থে গঙ্গ। 
যমুনার সঙ্গমের স্তায় মহাতীর্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এতিহাসিক 
ইচ্ছ। করিলে তাহাদের পদাঞ্কান্থুসরণে অতীত ইত্তিহাসের একখান! উজ্জ্বল 
ছবি আকির়া, সে সময়ের বাঙ্গালীর ধর্জীবনের লুপ্ত বীঞ্জ উদ্ধার করিয়া! 
দেখাইতে প্যরেন কেন বুগাবতারের আাবির্ভীবের প্রয়োগন হইয়াছিল। 

ভাষায় ভ্ীকষ্ণ চৈতন্ত লীলা কবি বৃন্দাবন দাস প্রথম প্রচার করেন। 
বন্দাবন দ্বাস ঘ্বরচিত চৈতন্য ভাগধতে অবতারের হুত্র সঙ্ধলনে ব্যন্ত। 
তিনি গীতার সেই মহতী প্রতিশ্রুতি আশ্রয় ক্রয়। অবতারের প্রয়োজন 
প্রতিপারদন করিতে যাইয়।, সে সময়ের বঙ্গের ষে সামাজিক আচার ব্যবহার 
ও ধর্শনীতির বর্ণন৷ করিয়াছেন হাতহাসে তাহার তুলন। নাই। ধন্মশাস্ত্ 
সে সময়ে দেব ভাষায় লিখিত ও পঠিত হ্ইত। মাতৃভাষ! কেবল মনের 
ভাব প্রকাশ করিবার একমাত্র অবলম্বন হইয়। লোকের মুখে. মুখে ধ্বনিত 
হইত। বিদ্যালোক, জ্ঞানালোক অতি সংকীর্ণাবস্থ। প্রাপ্ত হইয়৷ বাঙ্গালী 
জাতির বর্ণনাতীত দুর্দিন উপস্থিত করিয়াছিল। ব্রাক্গণেতর জাতি অজ্ঞান 
তিমিরে জীবনের সমাধি করিয়া ভগবানের দ্িকে চাহিয়াছিল। সেই জন্য 
ভক্তিযোগের প্ররেমমার্গের প্রচারের আবশ্তক হইয়াছিল। বাঙ্গালী 
তখন দ্ধর্্স্য তত্বং নিহিতং গুহায়াম” এই ধোকায় সন্তষ্ই না হইয়। মন্ত্রপুত 
চক্ষে মহাঁজন খু'জিতেছিল। সেই মহাজন শ্রীকষচ চৈতন্যরূপে বঙ্গ সমাজে 
অবতীর্ণ হইয়। প্রেম ভক্তির লীল! খেল। থাঙ্গালীকে দেখাইয়াছিলেন। সেই 
ধর্দথ জীবনের মূল স্থত্র শতাব্দীর পর শতাব্দীর অনন্ুশীলনে বৈদেশিক সংমি- 
শ্রণে আজ আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। সৃষ্টির 'অনাদিকাল হইতে আমরা 
জানি, “পৃজ্যেযু অনুরাগে ভক্তিঃ” আর জানি “ভক্তিরাস্তিক্যবুদ্ধিঃ” কিন্ত 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবের প্রচারিত সমগ্র মনোবৃত্তি ঈশ্বরাতিমুখীন হইলে যে ভক্তির 
উদ্বয় হয়, আমর তাহ] তুলিক্লী তাহার অসার ছায়া অন্ধ ভক্তিকে আশ্রয় 
করিয়াছিলাদ বলিগ্কাই ভক্তি যোগ চাত হইয়াছিল। হিন্দুর আত্মোন্নতি ধণ্শে, 
কর্দে নছে। ধর্ম সাধনে যে কর্মের উৎপত্তি তাহাই হিন্ষুপ্ন করণীয় । এখন 
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কর্মই ধর্মের আসন পরিগ্রহ করিয়াছে বলিয়াই কর্্পাচরণ ধর্্দাচরণ হইয়াছে | 
এই কারণেই সমাজে নানাবিধ উপধর্ের উৎপত্তি হইয়! প্রক্কত হিন্দু ধর্মের 
বিলোপ সাধন করিতেছে। 
ংসার কর্ণক্ষেত্র । এখানে কল্মারই সম্মান। কর্মহুত্রে মানুষ সংসারে 

আসিয়া অন্তের অলক্ষ্যে বেল থাকিতে আপন কার্য সাধন করিয়। যাইতে 
থাকেন, সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারে না। অনেক সময় সেই কার্ধ্য 
জন্মার্জিত সংস্কার বিরোধী বলিয়া সমাজ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে 
থাকে । যাহ। ভগবানের প্রেরণ, যাহাতে জগতের মঙ্গলামজল নির্ভর করে 
সে কার্য্যে মানবের বাধা বিদ্ব কিছুই করিতে পারে ন।। কবি বন্দাবনদাস 
যুগ্রাবতারের সংসার ক্ষেত্রে অবতীণ হইবার পূর্বে বঙ্গের হিন্দু সমাজের নিম্ন 
লিখিত চিত্রখানি অক্ষিত করিয়া আঙ্ বিংশ শতাব্দীতে আমাদিগের মানস 
চক্ষের সামনে আনিয়! প্রদর্শন করিয়াছেন $__ 

“সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে। 

কৃষ্ণ পুজা কৃষ্ণ ভক্তি নাহি কারে বাসে ॥ 

বাণুলী পুজয়ে কেহ নান! উপহারে। 

মদ্য মাংস দিক কেহ যজ্ঞ পূজা করে ॥ 

নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহলে। 

না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গলে ॥ 

কৃষ্ণ শূন্য যগডলে দেহের নাহি সখ । 

বিশেষ অদ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ ॥ 

সর্ধব নবদ্বীপ ভ্রমে ভাগবতগণ । 

কোথায়ও ন1 শুনে ভক্তি যোগের কখন ॥ 

কেহ ছঃখে চাহে নিজ শরীর এডিতে। 

কেহ কৃষ্ণ বলি শ্বাস ছাড়য়ে কাদিতে ॥ 

অল্প ভাল মতে কার ন। রুচয়ে মুখে। 

জগতের ব্যবহার দেখি যায় হুঃখে ॥ 

ছাড়িলেন ভক্তগণ সব উপভোগ । 

অবতরিৰার প্রভূ করিল! উদ্যোগ ॥ 
তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম সে সময়ে হিম্দুসমাঞ্কে আচ্ছন্ন করিয়াছিল । ধর্দের নামে 
জধর্খের রীতি নীতি লোকহৃদয়ে আধিপত্য করিতেছিল। ধর্দ ও উপধর্ধ 
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বুঝিবার শক্তি লোকের বিলুণ্ড হুইয়াছিল। ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে লোক 
প্রবৃত্তির সেব! পুজায় ডুবিয়াছিল। খাঁছারা লোক শিক্ষক তাহারাই 
তাস্ত্রি, তাহারাই তন্ত্রের প্রচারক সুতরাং ধর্মের গ্লানি, অধন্বের 
অভ্যুদয় সংঘটিত হইয়া সমগ্র হিন্দুসমাজকে বিক্ষোভিত করিয়াছিল। কর্ণ 
সুত্রে কর্মক্ষেত্রে নবাগত ভাগবতগণ হতাশ হইয়া দেহাস্তর গ্রহণ করিবার 
মানস করিয়াছিলেন। ভক্তের সাধনার আহ্বান এরূপ অবস্থায় অরণ্যে 
রোদন হইতে পারে না, কাজেই প্রভূ অবতীর্ণ হইবার জন্য উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন। ভগবদ্তক্ত কবি বন্দাবনদাস অবতারবার্দের অতি স্ুক্মতম সুত্র 
সংকলন করিয়া! আমাদিগকে বলিয়৷ দিয়াছেন সাধকের মত ভক্তিপৃর্ণ প্রাণে 
আমর! ডাকিতে পারিলে প্রভু থাকিতে পারিবেন না, আবার অবতীর্ণ 
হইবার জন্য প্রভু উদ্যোগ করিবেন । ইহাই বিহাসী হিন্দুর অবতারবাদ। 
তক্ত হৃদয়ে এই ভাবে ভগবান প্রতিদিন প্রতি যুছুর্তে অবতীর্ণ হইতেছেন, 
পরম তাগবতগণ আত্মরতিতে তাহ।] সন্দর্শন করিয়া হবি! হরি! 
হরি ! বলিয়া! ভবসিন্ধ পারে যাইতেছেম, আমর] বধির তাই শুনিতে 
প/ইতেছি ন]। 
এই সময়ে বঙ্গের নানাস্থানে ভাগবতগণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়। কুষ্ণপ্রেমে 

কুষ্থধ্যানে নিয়োজিত ছিলেন । থুষ্ট জন্মিবার পূর্বে আকাশে নক্ষত্র বিশেষের 
উদয় দ্বেবিয়। খুষ্টের পূর্বগামী ভক্তগণ যেমন তাহার জন্মের সংবাদ জানিতে 
পারিয়! তাহাকে দর্শনাশায় বহুদূর দেশ দেশাস্তর হইতে “বেখেলছেমে” 
বৃষ্ট কর্মক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেইরূপে সে সময়ের হরিভক্তগণ 
যেন ধানে যুগাবতারের নবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হইবার কথ] জানিতে পারিরয়া 
সকলে আসিয়া পুণ্যসলিলা জাহ্বীর তীরে একত্র হইয়াছিলেন। কবি 
বন্দাবনদাস এই ভাগবতগণের নবদ্বীপে আগমন বাপার গঙ্গা-যমুনার সন্মি- 
লনের ন্যায় মহাতীর্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বহু শতাব্দীর ব্যধধান 
হইলেও আজ আমর] তাহাদের জীবনের ক্ষুদ্র একখানি আলেখ্য কবির 
কৃপায় উজ্জবলভাবে দর্শন করিতেছি £-_ 

«কোন মহ! প্রিয় বৈসে জন্ম অন্ত স্থানে। 

সর্ব টবঞ্চবের জন্ম নবদ্বীপ ধাষে ॥ 

শ্রীবাস পঙ্ডিত আর শ্রীরাম পঞ্ডিত। 

জীচজ্শেখর দেব তৈলোক্য পৃজিত॥ 


২য় সংখ্যা। ] | বৈষঃব মহাঁসম্মিলন । ৪৫ 
ভবরোগ টবদ্য শ্রীযুরারি নাম ঘার। নি 
_ ্রীহট্রে এসব বৈষণবের অবতার ॥ 
পুগুবীক বিদ্যানিধি টব প্রধান। 
চৈতন্ত বল্লত দত্ত বাসুদেব নাম॥ 
চাটিগ্রামে হৈল ইহা সবার পরকাশ । 
বুড়ণে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস ॥ 
রাঢ় দেশে একচাকা নামে আছে গ্রাম । 
যথাবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান ॥ 
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈল ভক্তগণ। 
নবদ্বীপে আসি সবে হইল মিলন ॥ 
অবতরিবেন প্রভু জানিয়। বিধাত]। 
সকল ০৬ করি থুউলেন তথা ॥ 


[ চৈতন্য ভাগবত বৃন্দাবন দাস ]. 


এই ভাবে জ্ঞানের লীলাভূমি নবদ্বীপে ভক্তবীরগণ একত্রিত হইয়া জ্ঞান 
তক্তির কথ! প্রচার করিতেছিলেন_-সংসারের অলীকতা সপ্রযাণ, করিয়া 
কষ্চ-প্রেমের বীঞ্জ নবদ্বীপের উর্ধরভুমিতে রোপণ করিয়াছিলেন । অলক্ষ্যে 
সে বীজ প্রথিত হইয়াছিল, অলক্ষ্যে সে বীজ অস্কুরিত হইয়াছিল । লোক- 
'ক্ষুর বাহিরে সে বীঞ্জ বহু শাখা প্রশাখায় পরিণত হইয়া! হিন্দু জাতির 
ও হিন্দু সমাজের জাতীয় উন্নতির বৈজয়স্তীরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। যে 
সকল আত্মবিবেকী মহাপুরুষগণ এই নবধর্দের প্রতিষ্ঠা করিয়া! জগতে 
অমর হইয়া গিয়াছেন--আজও মানব প্রতিভ। তাহাদের যশঃসৌরতের 
কণিকা মাত্রও কালের হিল্লোলে প্রবাহিত করিতে পারে নাই । হীন- 
'শত্তি বাঙ্গালী হিন্দু, আপনার আধ্যাত্মিক শক্তি হারাইয়া সে সৌরত গ্রহণে 
অসমর্থ হইয়াছে । এই কারণে মন্ত্রশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, দেবত। শিলাতে 
পরিণত হইয়া সাধককে পশুধন্্া করিয়াছে। দেশের হর্ভাগ্য বলিয্াই 
'লোকে বৈষম্যের বন্ধন চিহ্ু করিরা নাষশক্তিতে মোক্ষের উদ্ধার উদধাটিত 
থাকিলেও প্রবেশ জাত করিতে পারিতেছে ন1। 0. 

এইরূপে আদ্রিতে নবন্ধীপধামে মঞ্াবৈষ্ণব সম্মিলন হইলে ফাল্গুন পুর্ণিনা 
“তিথিতে ধুগাবতারের আবির্ভাব মবদ্ীপে হইয়াছিল । সেদিন সহসা রাহ 

গড 
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গগনের পূর্ণচন্্রকে গ্রাস করিয়। লোককে বলিয়। দিয়াছিল সংসারের পূর্ন 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে জগতের অমঙ্গলান্ধকাঁর গ্রাস করিয়। ত্রিভূবন 
আলোকিত করিয়াছে । মানব জ্ঞান চক্ষুৃতে পৃথিবী সন্দর্শন করিতেছে. 
বাহিরের আলোকের আর প্রয়োজন নাই। সেই ন্ত্রগ্রহণের দিনে 
লক্ষ লক্ষ নর নারী পবিত্র জাহুবীর জলে অবগাহন করিতে করিতে 
“্সুরজ মন্ত্রে” স্মশান ভূমি পবিত্র করিয়া পাপীকে পরিত্রাণ করিতে, মধুর 
 তানে যে হরিবোলধ্বনি করিয়াছিল। তাহাই মানব হৃদয়ে প্রতিধবনিত 
হইয়া বাঙ্গালী হিন্দুর তারকক্রন্ম নামে অনন্ত পথগামীর পথের সম্বল হইয়াছে। 
কৰি কৃততিবাস যথার্থই বলিয়াছেন, ন্বর্গের বৈষুবগণ যে দিন জাহবীর জলে 
ন্নান করিবেন সেই দ্বিন পাপতাপ হারিণী ভাগীরথী উদ্ধার হইবেন। পঞ্চদশ 
শতাব্বীর যুগবতারের আবির্ভাবের সহিত মিলিয়া বৈষ্বগণ নবন্ব:প ল্লীবিত 
করিয়! কিশোরীর প্রেম সংগীতে নদীয়া ভাসাইয়াছিলেন সেই গঙ্গার মাহাত্ম্য 
লোক নয়নগোচর হইয়্াছে। লোকে বুঝিতে পারিয়াছে গঙ্গ। প্রেম- 
বারিধারা, ্ররাবতকেও প্রেম বন্যায় ভাঁলাইয়া উদ্ধার করিয়া থাকেন। 
জড় প্রাণে এই তাবে প্রেমবারিধার1 সিঞ্চন করিয়। বৈষ্বগণ মোক্ষঘার 
উদঘাটন করিয়া গিয়াছেন। সাধন1 মার্গে সাধক তাহাতে নিমজ্জিত হইয়] 
প্রতিদিন এই নব-নায়ত্রীয় প্রচার করিতেছেন বলিয়া! আজও হিন্দুধর্ম আপন 
গৌরবে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। 

আমর! কবি বৃন্দাবন দাসের মহা-কাব্য হইতে উদ্ধার করিয়। দেখাইয়াছি, 
সেসময়ে যুগাবতারের প্রয়োজন হইগ্রাছিল বলিয়াই ভ্ীকষ্ চৈতন্যের 
আবির্ভাব হইয়াছিল। কবি বৃন্দাবন দাঁস বিধবার সম্তান। নিভীক সাধক. 
কাব, আপন জন্মবৃভান্ত গোপন না করিয়া দেখাইয়াছেন “জাবালী” একজন 
হিন্দুসমাজে নাই। আমর! কবির ভাষায় কবির অলৌকিক জন্মরতান্ত 
এখানে প্রকটিত করিয়! দেখা ইতেছি যে হিন্দুর সত্য শ্রীতি কতদুর প্রবল ছিল। 
পরবর্তী কবিগণ বন্দাবন দ্বাসকে বেদব্যাসের সহিত তুলনা করিয়া তাহার 
গৌরব বৃদ্ধি করিয়। গিক্লাছেন। বৃন্দাবন দাস ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে নবন্ধীপে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন । প্রীকৃষ্ণচৈতন্তদেবের আবির্ভাবের ২২ বৎসর পর 
তাহার জন্ম হয়! সে সময়ে নবদীপে কৃষ্ণ প্রেমের ঘোর তুফান উঠিয়াছিল। 
শীরুফ চৈতন্ত দেব তখনও 'গৃহাশ্রমী। তখন ও তিনি গৃহে থাকিয়াই কষ” 
প্রেম প্রচার করিতেছিগেন। এক দিন শ্রীবাসের গুষ্ক পরম ভাগবত 


২ক্স সংখ্যা । ]. _ বৈষব মহাপন্মিলন। ১০৭ 
গণের সম্মিলন ছি ক | শ্রীপীকষ্চ টৈতন্তদেব সেই মহাসভায় আগন 
“গণ” বা! পার্খচরগণ সহ বিরাজ করিতে করিতে _- 

আপন গলার মাল৷ দিল! সভাকারে । 

চর্বিত তাম্বংল আজ্ঞা হইল সভারে ॥ 

মহানন্দে খান সবে হরবিত হৈঞা। 

কোটী চজ্জ শারদ ঘুখের দ্রব্য পাঞা ॥ 

ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল। 

নারায়ণী পুণ্যবত্তী তাহ! সে পাইল। 

জীবাসের ভ্রাতৃ সুতা বালিক] অজ্ঞান। 

তাহারে ভোজনশেষ প্রভু করে দন ॥ 

পরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ । 

সকল বৈষ্ণব করে তারে আশীর্বাদ ॥ 

ধন্য ধন্য এই সে সেবিল নারায়ণ ॥ 

বালিক। স্বভাবে ধন্য ইহার জীবন ॥ 

খাইলে, প্রভৃর আজ্ঞ! হয় নারায়ণী ॥ 

রুষ্খের পরমানন্দে কাদ দেখি তুমি ॥ 

হেন প্রভূ চৈতন্তের আজ্ঞার প্রভাব। 

কষ বলি কাদে অতি বালিকাম্বভাব ॥ 

অদ্যাপিও বৈষ্ঃব মগ্ুলে যার ধ্বনি ॥ 

চৈতন্যের অবশেষ পাত্রী নারায়ণী ॥ | 

[ চৈতন্ত ভাগবত মধ্যখণ্ড ] 
নিষ্চ্যানন্দের বরে মহাপ্রভুর চর্ধ্বিত পানের অবশিষ্টাংশ খাইয়। বিধবা 

নাগায়ণী গর্ভবতী হইয়া যে পুত্র প্রসব করেন, সেই পুঝ্রই বব ॥মাজে বৃন্দা- 
বন দাস নামে খ্যাত। বৃন্দাবন দাস ১৫৮৯ থৃষ্টান্ধে তিরোহিত হন। মহাপ্রভুর 
তিরোধানের পর তিনি টতন্তভাগবত লিখিতে আরম্ত করেন। আদি, মধ্য ও 
অন্ত এই তিনথণ্ডে ভাগবৃত সমাধান করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস খেতুরের 
বৈষ্বমহাসন্মিলনে উপস্থিত ছিলেন এবং ব্যাস যোগ্য পৃজাও পাইয়া- 
ছিলেন। এই ভাগবতে মহাগ্রতুর অস্তর্লাল। পরিশ্ফুট রূপে বর্ণনা না থাকায় 
ব্র্বাসী ঠধঞ্চবগণের আদেশে কবিরাজ গোস্বামী কঞ্দাস চৈতন্ত চরিতাম্বত 
রটনা! করির! সে 'অতাব পারিপুর্ণ করিয়াছেন। এখানে একটি কথ! বলা- 


৯০৮ রি শবীরতূষি। ৫৬৭ [৪র্থবর্ধ।, 


আবশ্তক ৷ হিন্ছ্র জগ্মার্জিত সংস্কারে বলিয়া দেয় মানবের বুদ্ধি, মানবের জান 
সীমাবদ্ধ । মানব জ্ঞানাতীত অলৌকিক জ্ঞান আছে, যাহা দর্শন বিজ্ঞান ও 
ইন্জিয়-গ্রাহ জ্ঞানের অতীত । আমর! আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বার অজেয়, 
ব্যাপার বুঝিবার চেষ্টাকরি এবং সেই নিক্ষল চেষ্টাকে একমাত্র অবলম্বন 
করিয়া সংসারের প্রতি কার্য্যের, প্রতি দৃষ্তের বিচার করির্! জ্ঞানগৌরবে 
স্টীত বক্ষ হইয়া আপনার প্রধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়। থাকি । এইজন্ত 
বৃন্দাবন দাসের এই জন্ম স্বততাস্ত আমাদের নিকট অবিশ্বাস্য! গোৌঁড়ের 
নিকট রামকেলী গ্রাম আছে। এই গ্রামে পরম বৈষ্ণব রূপ ও সনাতন 
বাস করিতেন। এই ছুই মহা পুরুষ সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। উভয়েই 
.গৌড়ের বাদশাহ সরকারে উচ্চ রাজ কার্য নিয়োজিত ছিলেন। রামকেলী 
সে সময়ে নবদ্বীপের ন্যায় বিণ্যাস্থান না হইলেও বিছজ্জন সমণগমে 
তারতে বিখ্যাত ছিল। রূপ সনাতন পগ্ডিতগণের সম্মান করিতেন এবং 
বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। রূপ-সনাতন কর্ণাটাধিপতি বিপ্ররাজের বংশধর । 
এই বংশের পদ্মনাভ নৈহাটাতে গঙ্গাতীরে আপন বাসম্থান স্থাপন করেন। 
. ইহার পুত্র কুমারদেব বাখরগঞ্জ জেলার ৰাকল। চন্দ্রদ্বীপে ফতেয়াবাদ নামক 
স্থানে যাইয়। বাস করেন। কুমার দেবের পুত্র-সনাতন গোস্বামী, 
রূপগোষ্বামী | ১৪৮৮ হইতে ১৫৫৮ ও ১৪৬৯-_-১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত রূপসনাতন 
জীবিত ছিলেন। ইহাদের ত্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোম্বামী। তাহার অপ্রকটের 
তারিখ আমর। জানিতে পারি নাই । জ্ীজীব গোস্বামীর আদেশমত গ্রন্থরাজি 
লইয়1 শ্রীনিবাসাচাধ্য, নরোত্তম ও শ্তামানন্দ গৌঁড়ে আগমন করিয়াছিলেন। 
কবিবর নপনহরি চক্রবস্তা তাহার নরোত্তম-বিলাসে রূপ সনাতন ও রামকেলীর 
মিরললিখিত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস ধর্ম পরি গ্রহণ 
করিয়া দ্বেশে দেশে প্রেম বিলাইয়া, বেড়াইতে ছিলেন সেই সময় তিনি 
রূপ সনাতনের আহ্বানে একবার রামকেলীতে পদার্পণ করিয়া এতদ্দেশ 
পবিত্র করিয়। ছিলেন। এ 

_ «গৌড় রামকেলিগ্রাম অপূর্ব বস্তি । 

তথা রূপ সনাতন গোস্বামীর স্থিতি ॥ 
মহারাজ মন্ত্রী সর্ব শাস্ত্রে বিচক্ষণ । 
_ষদা। শান্ত চর্চা লৈয়৷ অধ্যাপকগণ ॥ 2 
 মহারাষ্ কর্ণাটক দ্রাবিড় তৈলঙগ 'ি রা 2 


২য় সংখ্যা । ] বৈষ্ণব মহাসম্থিলন। .. ১৪৯ 
ৰ উৎকল মিথিল গৌড় গুজরাট বগ ॥ | 
' কাশী কাশ্ীর আদি স্থিত মহাবিদ্যাস্থান। 
বাহার সমাজে হয় সভার সম্মান ॥ 
সনাতন রূপ গোঁড় রাজ প্রিয় অতি। 
শ্রশ্বর্ষ্ের সীম সে আশ্চর্য সবরীতি ॥ 
গু ্ রঃ 
সন্ন্যাস করিল প্রভূ নীলাচলে গিয়।। 
বৃন্দাবন চলে প্রিয় ভক্তে প্রবোধিয়। ॥ 
প্রভুর দর্শনে লক্ষ লক্ষ লোকধায় ! 
ঁছে রামকেলি আইলা গৌড় রায় ॥ 
সং *ঙ সী শা 
একদিন প্রভু নিত্য প্রিয়গণ লৈয়।। 
নাচে সংকীর্ভনে মহ! ৫প্রমে মত্ত হয়! ! 
নিরখিয়] ভ্রীখেতরি গ্রাম দিশা পানে ॥ 
অদ্ভুত আনন্দ ধার! বহে ছনয়নে ॥ 
“নরোত্তম” বলিয়৷ ভাকে বারে বারে। 
ভক্ত বাৎসল্যেতে স্থির হইতে ন। পারে ॥ নরোত্তম বিলাস 
এইরূপে কবি নরহরি চক্রবর্তী প্রায় খত বংসর পর যে “মহ! বৈষ্ব 
সন্মিলন” রাজসাহী জেলায় পদ্মানদীর তীরে হুইবে, তাহার হ্ত্র বচন করিয়া 
দেখাইয়াছেন, মহ প্রভুর অপ্রকট হইবার পর তাহার এ্রেম শক্তি মুত্তিমান হইয়। 
তক্ত-মন্দিরে যে মহ] পীঠস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন, আব্ধও খেতুরের মেল।- 
রূপে তাহ। দেশে দেশে ঘোষিত হইয়! প্রেম বিয়ের পতাক? উড়াইয়া বঙ্গ 
বাসীকে হরি! হরি! হরি! বলিয়া তবসিদ্ধু পারে লইবার জন্ত সক্ষেতে 
আহ্বান করিতেছে। অতীতের সাক্ষী ইতিহাস আপনার বক্ষে সেই সকল 
লুপ্ত স্থৃতি ধারণ করিয়৷ হীনধর্শ হিন্দুকে বলিয়। দিতেছে “উঠ, জাগ একবার 
প্রেম-ধন্ঘে দীক্ষিত হইয়া জগতে আপনার প্রেম ধর্মের প্রতিষ্ঠা কর।” 
টব ধর্মের ইতিহাস লেখক কবিবর নরহরি চক্রবর্তী । তাহার সময়ে 
যদ্ধি গন্ধে লিখিবার রীতি থাকিত তাহা হইলে বোধ হখ তিনি আর পয়ায়ের 
আত্রয় লইয়৷ পদ্য তাহার ইতিহাস গুলি সঙ্কলন করিতেন ন1। নরহরি সুস্পষ্ট 
ভাবে দেখাইয়াছেন গৌড়ীয় টবষ্চব গণ আধুনিক বৃন্দাবনের স্থষ্টি করিগাছেন। 


১২০ | | বীরভূমি।  [ধর্খবর্ধ 
তাহারাই আধুনিক বর্তমান লুগ্ততীর্থ গুলির আবিষর্ত।। তাহার ব্রজ 
পরিক্রম! ও নবদীপ পরিক্রমা খাটি ইতিহাসিক শ্বর্ণ। কবিবঃ ভক্তি রক্বা-. 
কর গ্রন্থে এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন ২-- | 

নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে। 

পূর্ব বাস গঙ্গাতীরে জানে সর্বজনে ॥ 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সর্বত্র বিখ্যাত। 

তার শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ ॥ 

ন। জানি কি হেতু হৈল মোর ছুই নাম। 

নরহরি দাস আর দাস ঘন শ্যাম ॥ 

গ্রহাশ্রম হইতে হইন্ু উদ্দাসীন। 

মহ পাপ বিষয়ে মজিন্ু রাত্রদিন ॥ 

দয়ার সমুদ্র ওহে বৈষ্ব গৌসাই। 

বেদে গায় তুয়! কৃপা বিনা গতি নাই ॥ 

বোড়াকু তীর মহোৎ্সবে প্রেমোন্মত্ত সাধন্ত তক্ত শ্রীনিবাস আচাধ্যের 
বৈষ্ণব ধন্মে দীক্ষিত হইয়। নরহরি ব্রজধামে গনন করেন । ব্রঞ্বাস কালে 
তিনি *ব্রজ পরিক্রম।” গ্রন্থ রচনা করিয়। তাহাতে আপনার অসাধারণ 
পাগ্ডিতোর পরিচয় দিয়াছেন । তক্তি রত্বাকরই নরহরির সর্বস্ব । 
এখানে আর ও কয়েক জন টবঞ্ব করিব পরিচয়ের প্রয়োজন । ই*হ- 

দের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত প্রভুর পার্খচর গোবিন্দদাসকে সর্ব প্রধান বল! যাইতে 
পারে। মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহার জীবনের দৈনন্দিন কার্ধ্য 
পর্যবেক্ষণ করিয়া! পগ্যে পয়ার ছন্দে তাহ] লিপিবদ্ধ কিয়! চৈতন্ত দেবের 
জীবনের “4১০6০ 13192121017 রাখিয়া! গিয়াছেন। গোবিন্দ দাস মহা 
প্রভুর দাক্ষিণাত্য পরিজ্রমণের যে ভৌগলিক বিবরণ দিয়াছেন, তাহ1.চৈনিক 
ভ্রমণকারীগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতেও উজ্জ্বল। থৃষ্টের যোড়শ শতাব্দীর 
দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের আচার ব্যবহার ও ধর্ম বিশ্বাসাদি যেভাবে তিনি 
প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা! এতিহাসিকের অতি আদরের সামখী 
হইয়া! রহিয়াছে । ছুঃখের বিষয় কর্চাক্স মাত্র ছই বৎসরের ঘটনাবলীর 
বর্ণনা আছে। ১৫১০ থৃঃ ৭ই বৈশাখ বা ২১ শে এপ্রে জ্ীকৃষ চৈতন্ত দেব 
দাক্ষিণাত্য অভিমুখে রওন! হন ও ১৫১১ খুঁঃ ওর] মাঘ বা ২০ শে জানুয়ারী 
*.পুরীতে প্রত্যাগমন করেন। সুতরাং এই ভ্রমণ ব্যাপার এক বৎসর আটমাস 


হয় সংখ্যা। ] বৈষ্ণব মহাসন্মিলন। "১১১ 


২৬ দিনে সমাধা হইয়াছিল । মুরারী গুণ সর্ব প্রথম সংস্কত ভাষায় চৈতন্ঠ 
লীল! লিখিয়াছিলেন। গোবিন্দ দাস স্বাধীন ভবে আপনার করচ1 খানি 
লিখিয়াছেন। গোবিন্দ দাসের পিতার নাম শ্াম দাস কর্মকার । ১৫০৮ 
খুষ্টাকে আপন বাসস্থান কাঞ্চন গড়ি! (বর্ধমান জেলায়) গ্রাম হইতে 
আপনার স্ত্রীর নিকট *মুর্খ* “নিডপ” আদি বাক্যে তিরস্কৃত হইয়া মনের থেদে 
বৈরাগ্য ভাবাপন্ন হন এবং সংসার ত্যাগ করিয়। মহ! প্রভুর সহিত 
মিশিয়া যান। . 
গোবিন্দ দাসের পর জয়ানন্দ চৈতন্য মঙ্গল নাম দিয় ভাষায় মহাগ্রভূর 

লীল। বর্ণন। করিয়াছেন। জয়ানন্দের “চৈতন্য মঙ্গল” খানি খাটি এতিহাসিক 
শ্বর্ণ। জয়ানন্দের পিতার নাম নুবুদ্ধি মিশ্র। স্থার্ত শিরোমণি রঘুনন্দন এই 
বংশের কীত্তিস্তস্ত। জয়ানন্দের বাল্য নাম ছিল “গুইয়া1”। মহাপ্রভু পুরী 
হইতে বর্ধমান আম্ববার কালে স্ুবুদ্ধির বাটাতে শুভাগম্ন করেন এবং সেই 
সময়ে স্ুবুদ্ধির পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন “জয়ানন্দ”। জয়াননের আর 
কোনও গ্রন্থের ন।ম পাওয়া! যায় নাই। জয়ানন্দের মাতার নাম ছিল 
রোদনী। জয়ানন্দ নবদ্ধীপে মোছলমান দৌরাক্ম্যের যে ছবি আকিয়াছেন, 
তাহা আর কোন ও সম সাময়িক কবির গ্রন্থে পাওয়। যায় না। নিত্যানন্দ 
প্রভুর পুত্র বীরভদ্র ও গদাধর পণ্ডিতের আজ্ঞায় জয়ানন্দ চৈতন্য মল রচনা! 
করেন। জয়ানন্দ প্রাচীন কবিগণের একটী তালিকা তাহরে গ্রন্থমধ্যে দিয়া 
সুদূর অতীতের ঘোর অন্ধকারতটে একটী প্রদীপ জালিয়! আমাদিগকে 
দেখাইয়াছেন £-- 

জ্ীভাগবত কৈলাব্যাস মহাশয় । 

গুণরাজ খান কৈল শ্রীক্রঞ্চ বিজয় ॥ 

জয়দেব বিদ্ভাপতি আর চণ্ীদাস। 

জীকষ চরিক্র তার! করিল প্রকাশ ॥ 

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ব্যাস অবতার । 

চৈত্তন্ত চরিত আগে করিল প্রচার ॥ 

টচৈতন্ত সহত্র নাম প্লোক প্রবন্ধে। 

সার্ধভৌম রচিল কেবল প্রেমানন্দে ॥ 

হই,পরমানন্দপুরী গোসাঞ্চি মহাশয়ে । 

সংক্ষেপ করিল তেছি গোবিন্দ বিজয়ে ॥ 


পূ 2 নু বীর ০... নক! 
.  মাদ্যখণ্ড, মধ্যথ্, শেষখণ্ড করি। : 4; 
বুন্দাবন দাস রচিল সর্বোপরি ॥ 
গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব স্ুশ্রেদী। 
সঙ্গীত প্রবন্ধে তার পদে পদে ধ্বনি ॥ 
সংক্ষেপ করিলেন তেহি পরমানন্দ গুপ্ত । 
গৌরাঙ্গ বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত ॥ 
গোপালবন্থ করিলেন সঙ্গীত প্রবন্ধে ৷ 
চৈতন্তা মঙ্গল তার চামর বিচ্ছন্দে ॥ 
ইবে শব্দ চামর সঙ্গীত বাদ্যরসে।. ৃ 
জয়ানন্দ সংগীত মঙ্গল গায় শেষে ॥  জয়ানন্দ--টচৈতন্তমঙ্গল 
উল্লিখিত গ্রন্থসমুহ আমর অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই, বটতলার ছাপ! 
খানার যুখ এই সকল ধর্শগ্রস্থরাশি দেখিতে পায় নাই। কালের প্রভাবে অগ্নি ও 
কেতাবকীটের মুখে, আমাদের জাতীয় সাহ্ত্যগঙ্চার ফলে হজম পাইয়াছে। 
উত্তরকালের লোকের নিকট আর নন্ত পরিষ্টয় দিবার উপায় নাই। | 
এই সমস্ত সমসাময়িক কবিগণ আপনাঙ্জের চক্ষে সমস্ত ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ 
করিয়। এবং প্বয়ং সেই সকল ঘটনায় উপস্থিত থাকিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত 
হইয়। আপন আপন গাথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়! গিযাছেন। কল্পনার 
লীলাথেল। তাহাতে স্থান পায় নাই, ভাষার ওজন্বীত1 তাহাতে রঙ ফলাইতে 
পারে নাই। সরল বর্ণনায় ভক্তিরস উছলিয়। উঠিয়া লেখক ও পাঠককে 
পবিত্রে করিয়াছে । সাধকের সাধনা, ভক্তের ভক্তি, কন্মীর কর্ম এখানে 
সম্পূর্ণত। প্রাপ্ত হইয়া মানসচক্ষে তৃপ্তি ও পরিসমাপ্তির যে চিত্র অঙ্কন করিয়! 
দেখাইতেছে, ভাষায় আর কোনও শ্রেণীর কবি তাহ! দেখাইতে সমর্থ কি ন! 
আমরা জানি না। এই সকল মহাপুরুষের কীর্তিকথা অমৃত সমান বলিয়। 
আজও মানবজাতি সুখে পাঠ করিতেছে । বর্দি বঙ্গের শঞ্দশ ও ষোড়শ 
শতাব্দীর ইতিহাস কখনও লেখ হয় তাহ। হইতো এই সকল কবির দর্শনচক্ষুব 
পরিদৃষ্ট দৃশ্ঠগুলি ভাষার পরিচ্ছদ হুইতে বাছিয়া লইয়। লিখিত হইবে। 
বাঙগালায় ষে প্রেমপ্রত্রবণ প্রবাহিত হইয়া বঙ্গবাসীকে আগত করিয়া 
ছিল তাহার ঢেউ যাইয়া উৎকলে প্রেমসাগরে পরিণত হইয়াছিল । শ্রীকষ 
 চৈতগ্ঠ বাঙ্গাল ছাড়িয়! শ্রীক্ষেতে জগন্াথধুুমে বিচরণ করেন। জয়ানন্দ 
তাহার চৈতগুষঙ্গলে দেখাইয়াছেন একদিন মহামহোৎসবে সংকীর্তন করিতে 
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রি করিতে মহাপ্রভুর পায়ের অনগুলীতে আঘাত লাগে, তাহাই বিষম হইয়াছিল । 
৯৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটন! হইয়াছিল। শ্রীকুষ্ণচৈতন্ত তক্তের! সে দৃশ্ঠ আঁকিতে 
অক্ষম । ভাষায় তাহার সে কথ প্রকাশ করিতে পারেন না। বাঙ্গালার 
সেইদিন অতি ছুর্দিন। সেই দিন বাহু আসিয়া আবার যে নদীয়ার ঠাদ্দকে 
গ্রাস করিয়। অমানিশার ঘোর অন্ধকারে সমগ্রদেশ গ্রাস করিয়াছে, আজ 
শতাব্দীর পর শতাব্দী গত হইলেও ঘুচিল না। আত্মহার! বাঙ্গালী সাধনায় 
সিদ্ধি আছে সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে । এখন ঘোর কর্বিপ্রবের মধ্যে 
পতিত হইয়া) আপন আপন কর্ন ভূলিয়। বিজাতীয় কর্ম পরিগ্রহ করিয়। 
সরুলেই শৃড্রবৃত্তি অবলখখন করিয়াছে । আজ পৃথিবীর মনম্বীগণ ধরাতলে 
মানবজাতির এক ধন প্রতিষ্ঠার গ্রন্য কত যত্ব, কত চেষ্টা করিতেছেন-_- 
আর আমরা আমাদের মুলস্ত্র তারকত্রক্ষম নাম থাকিতে বিরাট বৈষম্যের 
মধ্যে হাবুডুবু খাইয়! ধর্শপথ সংকীর্ণ হইতেও সুস্ষতর, জানিয়৷ শুনিয়। 
বুঝিয়া করিতেছি । ভেদজ্ঞান এক অসীম সাগর-আকারে সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত 
করিয়া? অতি দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রাকাররূপে আমাদের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। 
স্বেচ্ছাচারী, অনাচারী বা ভ্রষ্ট হইয়াও আমর] সে পরিখা! অতিক্রম করিতে 
ইচ্ছুক নহি । ইহা হইতে আর আত্মপ্রবঞ্চন! কি হইতে পারে ? জাতীয় অধঃ- 
পতন আর কাহাকে বলে। 

যে মহাপুরুষ বর্তমানকে অতীতের কঠোরতম শাসন হইতে উদ্ধার 
ক্রিয়া ইতিহাসে সে বিপ্লবকাহিনী মধুররূপে কীর্তন করাইয়া উজ্জ্বলতরভাবে 
চিত্রিত করাইয়াছেন, যিনি পশুমুণ্, নানাবিধ ব্যয়সাধ্য উপকরণাদি আমা- 
দ্রিগকে ত্যাগ করাইয়। প্রেমভক্তি ও নয়নাশ্র দ্বারায় দেবপুজ1 করিতে শিক্ষা 
দিয়াছেন, ধাহার মুখরিত তারকব্রহ্ধনাম মাত্র আমরা আমাদের অস্তিমের 
সম্বল করিয়াছি, সেই শ্রীকুষ্ চৈতন্যদেবের কুপায় সকল জাতি সমভাবে 
বিদ্যান্জন করিয়! বঙ্গভাষাকে কবিবু “মুকতা যৌবনে” দেখাইতে সমর্থ 
হইয়াছে, দেই দেবরূপী মন্ুষ্যের নির্মল প্রেমাশ্র বারিতে আমরা আমা- 
দের হৃদয়ের আবিলতা বিধৌত করিয়া, সেই অস্তিমের মহামস্ত্র পাঠ 
করিতে করিতে বৈষ্ব মহাপন্মিগনের পবিত্রদ্দিনের ন্ায়ঃ কবির সঙ্গে সঙ্গে 
গাইতে শিখিক্বাছি «এক জাতি এক ধর্ম এক সিংহাসন” (রৈবতক )! ইহাই 


বিংশ শতাব্দীর নবগার়জী, ইহাই « এ বুগধর্ে প্রেমভক্তি।. ক্রমশঃ 
্রীকালীকাস্ত বিশ্বাস | 


ভাগবত ধর্ম | 


পুর্ব গ্রবন্ধে যে ক্নোকটি আলোচন! করা হইয়াছে তাহার সার মর্দ্ব এই বে 
আমর] কে. ধর্মেরই অনুষ্ঠান করি না কেন, যদ্যপি হরিকথায় রতি ন। 
জন্মায় তাহা হইলে সকলেই বিফল । এই কথাটির সার্থকত1 উপলব্ধি করিতে 
হইলে প্রথমেই দেখ! দরকার, হরিকথায় রতি, বলিতে কি বুঝায়? মানব 
চিত্ত কি ভাবে ভাবিত হইলে হরিকথায় রতি জন্মায়? সর্বাগ্রে এই ছুটি 
প্রশ্নের মীমাংস! প্রয়োজন। কথার দ্বারাই বস্ব নির্দিষ্ট হয়, কথ! চিন্তার 
ব1 অন্তরের মৃত্তি। জগতে অসংখ্য বন্ত, স্থূল ও সুক্ষ, তাহাদের মধ্যে অসংখ্য 
প্রকারের সম্বন্ধ বিদ্যমান, কথার ত্বারাই আমর] এই বস্ত ও স্বন্ধ প্রকাশ 
করিয়া থাকি। এই যে বস্ত ও সঘন্ধময় বিশ্ব, ইহ1 শূন্য হইতে উদ্ভুত নহে, ইহার 
মূলে ও ইহাঁর মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে শ্রীস্তগবান রহিয়াছেন। বিশ্ব একটি 
লালী বা! খেল! £ বিশ্বনাথ লুকাইয়াছেন, আমর] তাহাকে অন্বেষণ করিতেছি। 
তাহাকে পাইতে হইবে বা তাহাকে ভাল বাসিতে হইবে, ইহাই আমাদের 
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য । আমর] জড় বিজ্ঞানের আলোচন। করিয় স্থুল 
বস্ত সমূহের ধর্ম ও সম্বন্ধ লইয়াই আলোচনা করি, আর মনম্তত্ব লইয়া 
চিন্তার হুক্ম, অতিন্থপ্ম রহস্যেরই আলোচনা করি, আর সমাজতন্বব্ৎঃ ব। 
প্রতিহাসিক হই, আমাদের আলে[চন৷ যতক্ষণ সেই এক আনন্দময় পরম 
পুরুষের ম্বরূপের পরিচয়ে আমাদিগকে লইয়া যাইতে ন| পারিবে, ততক্ষণ 
জানিতে হইবে আমর। আমাদের আলোচনার যাহ! প্রকৃত উপসংহার তাহ! 
জানিতে পারি নাই। 

প্রীভগবানের নাম, গুণ, লীল! শ্রবণে ও কীর্তনে মানবের কেবল সেই 
অবস্থায় রতি হয়, যে অবস্থার তিনি সকল বস্তর, সকল কাধ্যের ও সকল 
সথন্ধের মুলে শ্ীভগবান রহিষ্নাছেন, এই টুকু বুঝিতে পারেন। ইহার তাৎপর্য. 
এই যে, যে অবস্থায় মানব বুঝিতে পারেন যে-“প্রেমই একমান্র প্রয়োজন, 
অন্ত কোনরূপ চরম লক্ষ্য আছে বলিয়াযে আমর! মনে করি এবং কোন 
কোন শ্ান্্কার আমাদিগকে সেইকপ উপক্ষেশ দেন তাহ ভূল। শ্রীভগবান 
এই প্রেমের বিষয়, ত্রন্ধ বা. .পরর্মাআ্বা নহেন, এই ছুইটি তত্বের দহিত পরিচয় 
না হইলে “হ্রি কথায় রতি”? থে সর্ববিধধ্িম্মাহুষ্ঠানের লক্ষ্য, তাহ1 বুঝিতে 
পারা যাইবে না। 


২য় সংখ্যা। ] নু তাঁগরত ধন্্ী দা ৯৯৫ 
গতবারে যে গ্লোকটি আীলোচন। করা গিয়াছে তাহার পরের তিনটি 


শ্লোকে এই ছুইটি তত্ব স্পষ্ট করিয়া বলিয়। দেওয়! হইয়াছে, আমর! সেই 
শক তিনটির আলোচন। করিতেছি -- 


ধর্শস্য হাঁপবর্গস্য নাখোর্থায়োপকল্পতে | 
নার্থস্য ধর্ন্মিকাস্তস্য কামোলাভায় হিস্মৃতও ॥ 
কামস্য নেক্দ্রিয়প্রীতিলপভে। জীবেত যাঁবতা । 
জীবস্য তত্তবজিজ্ঞার্সী নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মাভিঃ ॥ 
বদস্তি তত্তত্ববিদস্তত্বৎ যজজ্ভানমদ্য়' । 
_ন্ন্মেতি পরমীস্তমেতি ভগবানিতি শব্দতে | 
প্রোক কয়েকটির অর্থ এই 1 কেহ কেহ বলেন ধর্মের ফল অর্থ, অর্থের 
ফগ কাম, কামের ফল ইন্দ্রিয় গ্রীতি। এই জন্যই লোকে ধর্ম করিয়া থাকে। 
ধর্ম করিলে ধনী হইব, মানী হইব.অনেক ভোগের বস্ত পাওয়া যাইবে, ভোগের 
শক্তিও বাড়িয়া! যাইবে, বেশ নিরাপদে ইন্দট্রিয়ের গ্লীতি সাধন কর! যাইবে। 
খর্দম সাধনের এইরূপ আদর্শ বোধ হয় অধিকাংশ লোকের মধ্যে এখনও 
রহিয়াছে । জ্ীবন্দাবন দাস কৃত শ্রীচৈতন্ত ভাগবত গ্রন্থে একটা উপাখ্যান 
আছে যে একবার শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু ও ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ললিতপুর নামক 
স্বানে এক সন্যাসীর আশ্রমে গিয়! উপস্থিত। তাহার সন্ন্যাসীকে প্রণাম 
করিলেন. সন্ন্যাসী শ্রীচৈতগ্ত দেবকে (এই ঘটন! তাহার সন্যাস গ্রহণের 
পূর্ব্বে, সুতরাং নিমাই.পঞ্ডিতকে বলাই ঠিক।) আশীর্বাদ করিলেন ধন হোক্‌ 
পুত্র হোক, সংসারে সুখ হোক্‌। গৌরাঙ্গদেব বলিলেন “ঠাকুর একি 
আশীর্বাদ করিলে, এত আশীর্বাদ নয়, এতে৷ অভিশাপ । সন্ন্যাসী অবাক 
হইয়) বলিলেন 'বেশ লোকতো৷ তুমি, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করিলাম, 
তুমি বলিতেছ এ আশীর্বাদ নয়, 
__. গৌরাঙ্গদেব বলিলেন “আশীর্বাদ করুন, তগরানে ভক্তি হউক, আর কিছ 
প্রয়োজন নাই। 
_ সব্র্যাণী এই কথার তাৎধর্ধ্য বুঝিনে. পারিলেন না। তিনি উপহাস 
কৰিয়। বলিলেন 'ভগবানে ন৷ হয় ভক্তি হইল, কন খাইবে কি?” 
এই সন্্যাপী যাহা! বপিয়াছিলেন, সাধারণতঃ আমাদের মনে এই কথাই 
জাগিয়া থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ এক স্থানে বলিয়াছেন যে মার্কিশ 


১১৬ . | | | বীরভূমি,। : [ ৪র্থ বর্ধ। 
মুনুকের লোকের! জীবন তোগ করিতে চায়. শ্রীশর্ধা ও বিলাস চার, তাহা'- 
দিগকে যদি সেই সব ধর্ম সাধনার কথ! বলা যাঁর যাহাহ্ার1 ভোগের বস্ত ও 
ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বস্ত গ্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে, তাহা হইলে তাহার! 
আগ্রহ করিয়। শুনিবে। এই যে কথাট! কেব্ক্প কিছু পাইতে চাওয়া”র অবস্থা 
ইহ। ভাগবত ধর্মের নিয়ের অবস্থা । অবশ্ত ইহার. অর্থ এ নয় যে বিনি 
ভাগবত ধর্মের উপাসক, ইহজীবনে যাভাকে সুখ ও ভোগ বলে, তাহার তাহার 
কিছুই থাকিবে না, ইহার অর্থ এই যেতিনি এসকল কিছু চাহেন ন! ; 
আসিয়! উপস্থিত হইলে ভগবানের কপার দান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেনঃ 
কিন্তু পার্থিব ভোগ সুখের বাঞ্। তাহার নাই। 

সম্প্রতি দেখিলাম একজন ইংরার্ী-শিক্ষিত ব্যক্তি ভালরূপ চাকুরী বাকুরী 
জোগাড় করিতে না! পারিস্না সন্যাসী হইয়াছেন, তিনি বই লিখিয়াছেন। 
তাহাতে লিখিয়াছেন যে যথেচ্ছ ইন্দ্রিয় ভোগ করিবে অথচ স্থাস্থ্যহানি হইবে 
না, ইহার সহজ উপায় ও সাধন আমার নিকট আছে, তবে তাহা প্রকাশ্ত- 
ভাবে প্রচার কর! যায় না, ধাহার! ইচ্ছুক তীহারা আমার নিকট আপিন! 
এই সাধন লইতে পারেন। এই কথ প্রচার হওয়ার পর সন্ন্যাসীর অলংখ্য 
শিষ্য জুটিয়৷ গিয়াছে এবং তিনিও শিষ্যদের অর্থে নিজের ভোগবাসনা, যাহ। 
অন্য উপায়ে চরিতার্থ করিতে পারেন নাই, তাহ! চরিতার্থ করিতেছেন। 
হিন্দুধর্দের এই পুনরুতখানের নামে এই সর্ববনাশকর ধর্মবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে, 
সুদ্ধাভন্তির আদর্শ প্রচার ব্যতিরেকে, এই ভাগবত ধর্শের প্রকৃত তাৎ্পধ্যে 
মানবকে দীক্ষিত করিতে না পারিলে, এই যে ধ্বংসের পথ, যাহ1 আশ্রয় 
করিয়া দেশ সবেগে ছুটিয়। চলিয়াছে, তাহ! হইতে পরিত্রাণের অন্ত উপান্প 
নাই। 

প্রেম ছাড়া" ধর্স হয় না। নিজকে ব্লাইয়। দেওয়াতেই আনন্দ এই 
তত্বটুকু ধিনি ন! বুবিয়াছেন তিনি ভাগবত ধর্দের অধিকারী নহেন, তিনি বুগ- 
ধর্নের তত্বও অবগত নহেনুদ অর্থাৎ তিনি অপধর্্দম আশ্রয় করিয়া বিনাশের 
দ্দিকে চলিয়াছেন। মন্তকে দীর্ঘ জটা, কোপীন পরিধান, কাটার উপর শুইয়া 
অব! উর্দপদ্ধে হেটমুণ্ডে তপ্ত] করিতেছে, তাহাকে. গোপনে জিজ্ঞাস! করা 
হইল 'বাপু সরল চিত্তে বল..দেখি, তোখার এই সাধনা-.করার লক্ষ্য কি” 
প্রথমটা বলিতে চাহিল ন1 শেষে তাহার ঈীকেমন স্মৃতি হইল, সে সত্য কথা 
বলিল। সে বলিল “মহাশয়, আম্-,অতিশয় দরিত্র, সংসারে থাকিতে পারিতে, 
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পাইলাম ন!। অন্ঠান্ত সকলে কেমন পরম সুখে আছে। গুরুদেব বলিলেন *এই 
তপন্ত! কর, ইহার ফলে হয় এই জন্মে নতুব। পর জন্মে তুমি রাজা! হইবে। 
আর একজন এইরূপ অবস্থায় বলিয়াছিল “একজন লোককে €স জব করিতে 
চায় এই জন্তই তাহার এই তপস্তাঁ।, এই গেল সাধু সন্গযাসাঁর কথ।। 

এইঝার গৃহস্থ লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন এ একজন দেশ বিখ্যাত 
্রাহ্মণ পণ্ডিত, ভরি নাম, হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া দেশের 
কত কল্যাণ করিয়াছেন। তিনি হোম করিবেন চণ্ভীপাঠ করিবেন, দক্ষিণ 
একশত টাক! লইবেন! এই ক্রিয়ার উদ্দেশ্ত কি? আমি আমার গ্রতি- 
বাসীর নাম এক মিথ্যা মোকদ্দম। করিয়াছি, এই মোকদ্বমায় যদি জয়লাত 
করিতে পারি তাহ। হইলে প্রতিবাসী সর্বধ্াত্ত হইবে আর. আমার ধে এত 
কালের জাতক্রোধ তাহারও তৃপ্তি হইবে। ইহাই ধর্ম! ! ! দেশের 
অধোগতির জন্য, আমাদের এই সর্মানাশের জন্য কেহই দায়ী নহে, এই 
অপধর্্মদই হহার কারণ। 

মাথায় জট। বাধিয়া বনে বসিয়া কাটায় শুইয়। তপস্তা করিয়। রাজা 

হইতে- চেষ্টা না করিয়া, খুটেগিরি করিয়া স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ করিয়া, 
সন্ধ্যার হরিনাম কর, হরিকথ! শ্রবণ কর, কাতর প্রাণে কাদিয়। কাদির! 
বল, প্রেষ দাত প্রেম দাও, এই ভোগলালসা এই ছুম্পৃূরণীয় কাম ও তাহার 
জননী অবিদ্যা পিশাচীর হস্ত হইতে রক্ষা কর? সাধ্যমত পরের হিত চেষ্টা কর 
প্রকৃত কল্যাণ হইবে, ইহাই ভাগবত ধর্ম» ইহাই যুগধর্ম । আমাদের প্রস্কত 
হিত এই সাধনাতেই সিদ্ধ হইবে, অন্ত উপায় নাই। এইবার যূল শ্লোক 
কয়টির অর্থ বিচার কর। াউক। 

ধর্মী, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারিটি কথা একসঙ্গে উচ্চারণ করা যায়। 
আদিতে 'ধর্প ও পেষে মোক্ষ, এই মোক্ষের আর একটা নাম.অপবর্গ সুতরাং 
ধর্মের সহিত অপবর্গের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। অর্থ ও কাম ইহারা 
লক্ষ্য নহে, একটা বিশেষে কিছু করিবার উপার মাক্র + .. | 

অতএব ধাহারা বলেন যে ধর্মের ফল অর্থ আর অর্থের ফল কাম, আর 
কামের ফল ইন্ডরিয়গ্রীতি. অতএখ ইন্দরিয়গ্রীত্তির জন্ত ধর্দাক্্ান করণ'যাউক; 
তাহারা তুল কথা! বলেন। ইন্দরিযগ্রীতিই কি কামের-ফল? আমাদের 
মধ্যে নিজের ইজজিয় প্রীতির জন্ত একটা ইচ্ছা আছে, সেই ইচ্ছার নাম কাম। 
জামাদের' মধ্যে কাম আছে, এবং ইন্দ্রিয় প্রীতির ইচ্ছ! ও আছে, কিন্তু ইতি 


১১৮ বীরভূষি।  [৪ধর্থবর্ষ 
শ্রীতিতে কি. কাঁমের নিবৃত্তি হইবে? বাহার] বিজ্ঞ, সত্যের সহিত ধাহাদের 
পরিচয় হইয়াছে তাহার! বলিবেন, না ইন্্িয়্রীতি মাত্রই কামের প্রয়োজন 
নহে। এইযে কাম যাহা আমাদের মধ্যে নিত্যকা'ল বিভ্ঞমান থাকিয়া 
আমাদিগকে অভাব পুরণ্রে অন্য চেষ্টাত্বিত করিতেছে, এই কাম ইন্দ্রিয় 
শ্লীতির ছ্বার। তৃপ্তও হয় না, বরং কেবল ইন্দ্রিয়গ্রীতির ন্য চেষ্টান্বিত থাকিলে 
অভাব আরও বাড়িস্না যায়। অভাব খ্টাইবার জন্ত চেষ্টা করি, ইন্জ্িয়ের 
যাহাতে শ্রীতি হয় তাহার প্রচুর অয়োঞ্জন করি, কিন্তু অভাঁব মেটেনা, মু 

বঝলিয়াছেন-__ | | 

. ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি | 
হবিষ। কঞ্চবর্মেব ভূয়ে! এবাভিবর্ধতে ॥ 
কাম্য. বস্তর উপভোগের দ্বারা কাধের নিবৃত্তি হয় ন।, জলন্ত আগুন 
নিভাইবার জন্ত তাহাতে ঘ্বত ঢালিলে যেমন নিভাইবার পরিবর্তে এ আগুণ 
উত্তরোত্তর বাড়িয়! যায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয় প্রীতির ছ্বারায় কাম আরও বাড়িয়া 
ধায়। আমাদের সকল শাস্ত্রেই এই এককথ।। 
যেমন ভগবদগীতা৷ বলিতেছেন-- 

“বিষয়! বিনিবর্তস্তে নিরাহণরস্ত দেহিনঃ1” | 
,. অর্থাৎ যে ব্যক্তি পীড়াদি নিবন্ধন অণবা আহারাদির অভাবে নিরাহার 
হয়, তাহার সমস্ত ইন্সিয় গুলি শিথিল হইয়! বিলীন প্রায় হয় বটে কিন্তু তাহাতে 
বিষয়ানুরাগের বা কামপীড়ার অনুমাতও ক্ষয় হয় না। 
তাহা হইলে কামের তাৎপধ্য কি?. ইঞ্জিয়গ্রীতি নহে। ভাগবত 
বলিতেছেন 'লাভো৷ জীবেত্ব যাবতা, শ্রীধর স্বামী টাকায় বলিলেন জীবন 
পর্যাপ্ত পর্যয্ত কাম সেব্য ইত্যর্থঃ সংক্ষেপে ইহার অর্থ বিচার করা যাইতেছে। 
আমরা সকবেই ঝাঁচিয়। থাকিহে চাই, মনের ছঃখে ম্ময়্ে সময়ে বলি বটে, 
এষ হে. বআমাঁকে ইয়া যাও” “আর বাচিতে স!ধ নাই, বাসনা সদাই ফণী 
ধ'রে খাই হলাহুল1. কিন্তু যম যদি ডাক গুনিয়। হঠাৎ একদিন মহিষের 
উপর চড়িয়৷ সন্দুখেআসিয়। উপ্বস্িত হয়েন. তাহা হইলে আমর! কথ্ামালা'র 
কাঠুরিয়র যত .মৃমকে কাঠের বোঝা মাধায় তুলিয়। দ্রিতে অনুরোধ -ক্রিব। 
আমরা বাচিয়। থাকিতে চাই? কেহই মর্রিতে চাক্গ না... তবে থে একেহ কেহ 
আত্মহত্যা রূরে সে একট! উন্মাদের অ্স্থা। আমরা বাচিযা প্রাকিতে চাই, 
তাহার কারণ এই, জীবনে যতই,ছুঃখ পাইনা কেম, জীবনের মুলে 'আরন্দ সর্ব 


বয় সংখ্যা। ] ভাগবত ধশ্ব। ১১৯ 


দাই আছে, গভীর ছুঃখের সময়েও সেই আনন্দ উপস্থিত। “আনন্দেন জাতানি 
'জীবস্তি”। আমরা অশ্বতির পুত্র, আমর! বাচিয়। থাকিঠে চাই। এখন 
বাচিকি করিয়।? তত্বদর্শা বলিবেন “কেন, আমি তো৷ আত্ম, আমার তে 
মরণ নাই। তত্বদর্শীর কথ! সত্য। কিন্তু আমি যখন বলি যে আমি 
আত্মা তখন কথাটা সত্য হইলেও আমার মিথ্যা কথ! বলা হয়। কারণ 
আমার তো প্রতীতি নাই যে আমি আখ । তাহা হইলে আমাকে এখন 
বাচিতে, হইলে, এই দেহ খানি রাখিতে হইলে কাম চাই। কামন! 
00555) না থাকিলে আমাদের সঙ্গে জড়বন্তর কোনই গএ্রাভেদ, থাকিত 
না, কামের দ্বার চালিত হইয়াই আমর) চেষ্টান্বিত, "আমি আমার, আমাকে 
বাচিতে হইবে এই চিন্তাই এখন আমাদের চেষ্টান্বিত করিয়া রাখিয়াছে, 
এই চেষ্টার দ্বারাতেই আমর নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়! বিকাশের 
পথে যাইতেছি। স্বতরাঁং কাম একট নিরর্থক ব্যযপার নহে, এই বিশ্ব লীলায় 
রামদেবের কাজ সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন। মদনকে দহন করিলে 
চলিবেনা। তবে ক্রমে ক্রমে মদনকে মোহন কর যায় কিরূপে তাহারই 


চেষ্টা কর! যাইবে । সাধনার সনাতন আদর্শ মদন দহন নহে, মদন মোহন, 
একথা আমর। ক্রমে বুঝিতে পারিব। 
তাহা হইলে বুঝিতে পার! গেল জীবন ধারণের জন্য যতটুকু দরকার 


ততটুকু কাঁমের সার্থকতা এবং যথার্থ ভাবে জীবন ধারণ হইতেছে কিনা 
তাহা আলোচন। করিয়। কামদেনের পৃূজ। করিতে হয়! সহজ কথ! এই ষে 
যেটুকু শরীর রক্ষার জন্য দরকার সেইটুকু খাইবে, কেবল কামের।বা লোভের 
বশবর্তী হইয়া অমিতভোগ্গন করিবে ন!, কারণ তাহা হইলে জীবনী শজির 


বিকাশ না হইয়া ফল তাঁহার বিপরীত হইবে। এই প্রকারে, সকল জায়গা- 
তেই কামের সেবা করিতে হইবে। 

-এইবার প্রশ্ন হইতেছে যে কামের ফল জীবন ধারণ, এক্চন জীবন: 'ধারণের 
ফল ফি? একদল লোক সেই আগের কথা বলিলেন ধর্ঘ কর্মঘার! যে 
্ব্গীদিঝোক  পাঞ্ধা। যায় সৈই লোক পাওয়া কামের + ফল। : ভাগবত 
বলিতেছেন, না; তাহ।-নহে । জীবন ধারতীক্স কল তত্ব জিজ্ঞাস।। ৃ 
১ পতন্বজিজ্ঞাসাই জীবনের -উদ্দে্ । এই- তত্বজিভ্ঞাস।৷ কি; তাছা আমরা 
পরে দেখিব। 'ভীমত্তাগবত অন্তস্থানে এই জীবনের উদ্দেশ লব্বন্ধে ঘাহা 
ধননিয়াছেন, গাঁহ। কিঞ্চিৎ বর্ণনা" করিলে পরবর্তা শ্জোকর খাহা প্রতিপাদ্য 
ভাহার বেশ সুন্দর আভাস প্ঠওয়। যাইবে। 


৯০ বীরভৃমি।  [হর্থবর্ষ। 
“তরবঃ কিং ন জীবস্তি ভন্ত্রাঃ কিং ন শ্বসস্ত্যত। | 
ন খাদস্তি ন মেহস্তি কি গ্রামে পশবোইপরে ॥. 

-স্ববিড়, বরাহোষ্ট্রথরৈঃ সংঘ্বতঃ পুরুষঃ পণ্ডঃ। 
ন যৎ কর্ণপাথোপেতে জাতু নাম গদ্দাগ্রজঃ ॥ 
বিলে বতোরু ক্রমবিক্রামান্‌ ষে ন শৃতঃ কর্ণপুটেনবন্ত | 
জিহ্বাসতী দার্দ,রিকেব সত ন চোপগায়তুরুগায়গাথাঃ ॥ 
ভারঃ পরং পষ্র কিরীটজুষ্টমপুযত্তমাজং ন নমেন্ুকুন্দং । 
শাবৌ করে৷ নে কুরুতঃ সপর্ধ্যাং হরের্লপৎকাঞ্চন কক্ষণৌবা ॥ 
: বর্থায়িতে তে নয়নে নরানাং লিঙ্গানি বিষ্ঠোর্ণ নিরীক্ষতো যে। 
পাদো নৃণাং তৌ ভ্রমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নামুবজতে। হরে ॥ 
জীবগ্থবে। ভাগবতাজ্বিরেনুন্‌ ন জাতু মর্ত্যোভ্ল্রিতেত যত । 
শ্রীবিষুণপগ্ভা মনুজস্তলন্তাঃ শ্বসহুবো যস্ত ন বেদগন্ধং ॥ 
তদশ্মসারং হুদয়ং বতেদং যগৃহামাণেহবিনামধেয়ৈঃ | 


ন বিক্রিয়েতাথ যদ। বিকারে। নেব্রেজলং গানব্ররুহেযুহ্ষঃ ॥ 
শ্রীমস্ভাগবত বস্ক ওর্থ। 


এই শ্লোকগুলির অর্থ এই । আমর! ষে এই জগতে আছি, ইহার উদ্দেত্ত 
কি? কেহ বলিবেন খাইয়া পরিস্ব। বাচিয়া! থাকাই জীবনের উদ্দেস্ত। শান্ত 
বলিতেছেন গুধু বাচিয়া থাকা, সে তো গাছেরাও পাকে । কিন্তু আমরা যে 
নিশ্বাস ফেলি? শাস্ত্র বলিতেছেন ভগ্ত্রার মধ্োও' তে। নিশ্বাসের মত বায়ু 
যাতাষ্জাত-করে। কেহ বলিবেন আমর! আহার করি সন্তান উৎপাদনাদি 
করি। শান্তর বলিতেছেন পশুগণও তাহা করে। তাহ হইলে আমর। যে 
মানুষ হইয়াছি আমাদের বিশিষ্টতা কিণ অচেতন পদার্থ, উত্তিদ ও পঞ্ড 


হইতে আমর! পৃথক কিসে ? 
শান্তর বলিতেতছন-_কুষ্জনাম যাহার কর্ণে প্রবিষ্ট মা হয়) সে মানব একাই 


চারিটি গহণীয় পশুধ কাধ্য সাধন করে। এইচারিটাপশুকিকি? কুস্ধর 
গ্রাম্য শুকর, উদ্ ও গর্দভ। এক] মানুষ চাঁরিটি পণ্ডর ধর্পপালন করে 
বলিয়া পণ্ডগণ সেই মানুষপণ্ডর স্ভব করে। পশ্তগথ এই কথ! বলেষে 
'জাধর। পণ্ড, কিন্ত একজন অপরের ধর্ম ল্তে পারি না। আর আমর? 
দবধর্ণে অবস্থিত । কিন্ত এই যে মানুষ, এ ব্যক্তি. ইহারা স্বধর্ণা. লঙ্ঘন, করিয়া 
নরক হইবে তাহ! জ্গানিয়। আমাদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে আর অন্থরাগের 
বশবর্তী হুইক়্াই'সে পরমধর্মম গ্রহণ করিয়াছে ও বিধির শাসনে. নহে! 


হয় সংখ্যা। ] ভাগবত ধর্ধ ! ১২৯ 


পরন্ত অন্ুরাগের ঘারা আমাদের চারি জনের ধর্ম আশ্রয় করিয়াছে । 
কুকুরের ধর্ম অকারণ রুষ্ট হওয়া, শুকরের ধর্ম অমেধ্য ভোজন, উদ্ট্রের ধর্ম 
কণ্টকের ন্যায় ছঃখপূর্ণ বিষয়াসক্তি, আর গর্দভের ধর্দ ভারবহন। তাহা 
হইলে শীন্ত্রকার বলিতেছেন শ্রীভগবানের কথ! শ্রবণে ফদ্যপি রতি ন৷ হয়, 
তাহ। হইলে মানুষ পণ্ড অপেক্ষাও হীন। ভগবত কথায় রতিই মানব 
জীবনের লক্ষ্য। নিখিল বিশ্বব্যাপারে, এই পরিবর্তন প্রবাহের যূলে আন- 
ময় পরম পুরুষ স্ঠাহার শ্বরূপের মধুর লীলায় মত্ত হইয়া! রহিয়াছেন, সেই 
লীলাময়কে একমাত্র সত্য ও আপনার জন বলিয়। আশ্রয় করিতে হইবে, 
ইহাই জীবনের উদ্দেশ্ত। পূর্বোদ্ধত দ্বিতীয় শ্লোকে এই কথাই বল। হইল। 

এই যে ভগবানকে পাওয়া বা একমাত্র সত্য ও আপনার জন বলিয়া, 
কেবল শাস্ত্রের উপদেশে নহে বা কোনরূপ স্বার্থ বুদ্ধির প্রেরণায় নহে, 
স্বভাবের প্রেরণায়, একান্তিক অন্থরাগে যে আশ্রয় করা, তাহ! যে কেবল 
মাত্র একট। চিন্ত| বা কল্পন! তাহ! নহে, ভগবানকে আমাদের সমগ্র সত্ব! 
দিয় আপনার করিতে হইবে। দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সমস্তই তাহার; 
আলোচা শ্রেকে তাহার নাম শ্রবণই কর্ণের সার্কতা, এইটুকু উল্লেখ 
করিয়। পরবর্তী শ্লোকে তাহাই বিস্তার করিয়। বপিতেছেন। | 

“যে মানব শ্রীকুষ্চের গুণানুবাদ্দ শ্রবণ ন। করে, তাহার ছুইটি কর্ণরন্ধ, 
বৃথ। ছি্রমাব্র১ আর যে ব্যক্তি ভগবানের গাথা গান না করে তাহার দুষ্ট 
জিহ্ব৷ ভেকজিহ্বার তুল্য ।” কর্ণেরন্ধ ছুইটীকে গর্ভ বলার তাৎপর্য্য এই যে 
গ্রাম্যবাত্ারূপ যে সর্প তাহ] তথায় বসতি করে। 

“যে মস্তক মুকুন্দ চরণারবিন্দে প্রণত ন। হয়; তাহ। পট্টবস্ত্রের উষ্কীষ এবং 
কিরীটে সজ্জিত হইলেও কেবল ভার মাত্র; আর হে ছুই হস্ত হরির সপর্ধ্য। 
না করে তাহা কঞ্চন কঙ্কনে দেদীপ্যমান হইলেও সেই ছই হস্ত মৃত বাক্তির 
হস্ত তুল্য ।' কিবীট ও উষ্ভীষ শোভিত মস্তককে ভার বলার তাৎপর্য এই 
যে লে ডুবিয়! যাইবার সময় যদ্যপি মস্তকে কোনও গুরুভার দ্রব্য থাকে 
তাহা হইলে আর নিস্তারের উপায় থাকে না, সেইরূপ উষ্তীষ ও কিরীটে 
মস্তক শোভিত থাকিলে অর্থাৎ জগতে প্রশ্বর্যাশালী হইয়াও যদি বিশেষ ভাবে 
ভগবদ্ুপাঁসনা না কর যায়, তাহা হইলে সংসার সাগরে নিমজ্জিত হওয়ার 
আশঙ্কা খুব অধিক। হস্ত দুইটীকে মৃতব্যক্তিরহস্ত বল। হইয়াছে,ইহার তাৎপর্য্য 
এই, যে হস্ত ভইটী অপবিত্র, দৈব ও পৈত্র কাধ্য তাহার দ্বারা হয় না। 


১২২. বীরভূমি । | [ হর্থ বর্ষ। 


“্যাহাদের চক্ষু দুইটি ভগবানের মুর্তি দর্শন না করে, তাহা মযুর পুচ্ছের 
সদৃশ, বন্ততঃ তাহার কোন কার্য্যকারিত। নাই, আর যে ছুই পদ হরিক্ষেত্রে 
গমন না করে, সেই ছই পদ বৃক্ষের মত।' চক্ষুকে ময়ূর পিছের তুল্য 
বলার প্রয়োজন এই যে ইহ! আত্মার উত্ধার সাধন করেনা, কে ধলমান্্র 
সংসার কন্টকক্ষেত্রে পতিত হয়। চরণ দুইটী বৃক্ষের মত অর্থাৎ যমদৃত- 
গণ কুঠারের দ্বার। তাহ] ছেদন করিবে । 

“হে স্থত যে মনুষ্য কখন ভগত্তক্তের চরণবেণু ধারণ না করে, সে ব্যক্তি 
জীবঞ্ছব অর্থাৎ জীবিত থাকিয়াও মৃত, আর যে শ্রীবিষ্ুণর পদ্দলগ্না তুলপীর 
গন্ধ আস্াণ করিয়! আনন্দিত ন। হয়, সে নিশ্বাস সত্বেও মৃত শরীর সদৃশ । 

মানব এই প্রকারে তগবানকে অন্তব ও আম্বাদন করিয়৷ বাহ অঙ্গ 
সমূহের সার্থকত। সাধন করিবে। কিন্তু কেবল তাহ হইলেই হইবে নাঃ 
অন্তর অঙ্গ সমুহের ও ভগবছুপাসনাদ্বার! সার্থকত। সাধন করিতে হইবে | 
হরিনাম উচ্চারণ করিলে যে হৃদয়ে বিকার না জন্মে ও বিকার হইলেও 
যদি নেত্রে অশ্রু ও গাত্রে লোমাঁঞ্চ না হয়, তাহ হইলে সে হৃদয় পাধাণ- 
তুল্য কঠিন। 

শ্রীমস্ভাগবত শাস্ত্রে এই এক অপুর্ব ব্যবস্থা দেখিতে পাওয় যায় যে যে 
কোন স্থানের উপদেশ আলোচন! করিলেই ভাগবত ধর্মের যাহ! আদর্শ 
তাহ। মোর্টামুটি বুঝিতে পার! যাঁয়। জীবনে ধর যখন প্রতিষ্ঠ। ও বিকাশলাভ 
করে, সেই সময়ে জীবন কিরূপ হন. তাহ! পূর্বের শ্লোকগুলি হইতে একরূপ 
বুঝা যাইতেছে । ধর্মজীবনের একট! আদর্শ আছে তাহা এইক্প শিক্ষা 
দেয় ষে আমাদের এই দেহ ও ইগ্ট্রিয় পরমার্থের বিরোধী অর্থাৎ ইহারা, 
আমাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের বিদ্ন স্বরূপ । ভাগরত ধর্ম তাহা! বলেন না। 
ভাগবত ধর্মে অবশ দেহ সখ ব। ইন্দ্রিয় স্বুথ উদ্দেশ্ঠরূপে উপদিষ্ট হয় নাই, 
ভাগধত ধর্মে এই কথা বলা হয় যে দেহ ও ইন্ট্রিয়ের দ্বারা যখন আমরা 
আমাদের ছোট আমিটিকে আশ্রয় করি তখনই দুঃখ পাই, কিন্ত এই দেহ 
ও ইন্দ্রিয়ের দ্বার। ভ্রীভগবানকেও আশ্রয় কর! যায়। দেহ ও ইক্ত্রিয়কে 
পরিত্যাগ করিয়। ধর্ম করিতে হইবে না, তাহ।দের দ্বারা ভগবানের উপাঁসন! 
বা সেবা করিতে হইবে, ইহাই প্রকৃত কথ!। | 


সাধু নিত্যানন্দ দাঁস মহীশয়ের কীর্তি 


বজদেশের সর্ধপ্রধান তীথথস্থান, : প্রেমাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর 
লীগাস্থান শ্রীনবন্ধীপ ধামে সাধু শ্রানিত্যানন্দ দাস মহাশর কর্তৃক বাঙ্গাল! 
১৩১৮ সালের ফাল্তন মাসে এ্রীশ্রীরাধারমণ পেবাশ্রম+ প্রতিষঠিত হয়। ইহার 
কিঞ্চদিধিক একবৎসর পরে ১৩২৯ সালের বৈশাখ মাসে 'মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ১৩২১ সালের €বশাখ মাস হইতে নিদাঘ বিদ্যালয়ের কার্য হইয়াছে । 
নিদাঘ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের জন্য কলিকাতায় একটি ছাত্রাবাস খোলা 
হইয়াছে। শ্রম রাধারমণ চরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীমৎ নিত্যা- 
নন্দ দাস মহাশয়ের শ্রীধাম নবদ্বীপে এই তিনটী কীর্তি। 

এই তিনটা সদনুষ্ঠানের ঘ্বার। নিয়লিখিত কার্য্যগুলি সাধিত হইতেছে। 

(১) অন্ধ, আতুর, অসহায় ও স্থবির ব্যক্তিগণকে আশ্রয়দান ও প্রতিপালন। 

(২) দরিঞ্র রুগ্ন ব্যক্তিগণকে অসহায় অবস্থ।য় আশ্রয়দান করিয়া চিকিৎসা করা ও 
অন্স্থানে থাকিলে চিকিৎসকের সাহায্য দান ও ওষধ পথ প্রদান। 

(৩) অসহার মৃত ব্যক্তির সৎকার দি কর]। 

(৪) বিল্ুচিকা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের সময় রে।গীগণকে বিশেষরূপে সেবা ও 
সাহাধ্য করা । ঃ 

(৫) বিদেশী যাত্রীগণের সর্ব প্রকার অভ।ৰ ও অভিযোগ দূরীকরণ। 

(৬) ক্ষুধিত বিপন্ন বাক্তিগণকে অন্নদান। 

(৭) অনাথ বালকগণকে রক্ষ। ও তাহাদিগের বিদ্যাঁশিক্ষার ব্যবস্থ।করণ। 

(৮) বিদেশ হইতে আগত অসহ।য় প্রন্নতিগণকে সাহায্য কর! ও জ্রণহতা] নিবারণ । 

(৯.) শিক্ষিত যুবকগণকে প্রী্ীমন্‌ মহা প্রভুর প্রেম ধন্দ্ের সহিত পরিচিঠ করা 

(১০.) বিবিধ উপায়ে ্রীপ্রীমন্‌ মহা প্রভুর ধর্ম প্রচার করা । 

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে শ্রীমন্‌ নিত্যানন্দ দ্বান মহাশয় ইহলোক 
ত্যাগ করেন। তাহার নামে নবদ্বীপ ধামে যে সম্পত্তি ছিল তাহার তত্বাব- 
ধান ও তাহার কান্তি রক্ষা করিবার জন্য নিম্নপিখিত ব্যক্তিগণকে ট্রা্টি 


নিযুক্ত করিয়। গিয়াছেন। 

(১) শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্্র নাথ দত্ত এম্‌, এ, বি, এল সলিসিটার কলিকতা1। 

(২) শ্রীযুক্ত বাবু শরৎ চন্দ্র সিংহ জনীদার, রাইপুর,টুবীরভূম । 

(৩) শ্রীযুক্ত বাবু কুলদ। প্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ব বি, এ, বীরভুমি সম্পাদক ও সম্ম 
প্রচারক । 

(৪) শ্রী রামদাস বাবাজী ধর্মমপ্রচারক । 

(৫) হ্রাযুক্ত বাবু মানিকল।ল মল্লিক ব্যবসান্ী কলিকাতা । 

* ৬) যুক্ত বাবু তারাপ্রসন্ন বাকৃচি জমিদার নবদ্বীপ । 


১২৪. বীরভূমি। (এর বর্ষ। 

(5) শ্রীধুক্ত বাবু গোপীকৃ্ণ চন্দ্র বি, এ, হেড মাষ্টার হিন্দুস্কুল, নবন্ধীপ । 

ট্রাষ্টিগণের অভিমত অনুসারে অন্যতম ট্রাস্টি শ্রীযুক্ত বাবু কুলদ। প্রসাদ 
মল্লিক পুর্ববোক্ত তিনটী অনুষ্ঠানের সম্পাদক হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জ- 
বিহারী সেন ও শ্রীযুক্ত বাবু স্ুধাময় চট্টোপাধ্যায় সহযোগী সম্পাদক হই- 
য়াছেন। এই তিন জন এক্ষণে আশ্রমের সমুদয় কাধ্য পরিচালনা 
করিতেছেন । ূ 

সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় শ্রধাম নবদ্বীপে যে সৎকাধ্যগুলি আরম্ত 
করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি সম্বন্ধে দ্বদেশহিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই 
ধীরভাবে চিন্ত। কর প্রয়োজন । আমার্দের দেশের অবস্থা! ও অভাব 
সম্বন্ধে ধাহার। চিন্তা করেন, তাহারা এখন প্রায়ই এই সিদ্ধান্তে আসি 
উপস্থিত হইয়াছেন, যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমাদের বঙ্গদেশের কেন্দ্রন্বরূপ 
প্রীনব্ধীপ ধাম হইতে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু চৈতগ্ত দেব ও তাহার পার্ষদগণ 
কর্তৃক যে প্রেম ধর্মের উজ্জ্বল ও মধুর আদর্শ জনসমাজে প্রচারিত হয়ঃ 
সেই প্ররেমধর্থখে বাঙ্গালীর জীবনের প্ররুত সার্থকতা ও একমাত্র কল্যাণ- 
সম্ভাবনা নিহিত আছে । এই গ্রেমধ্মকে এখন আর সম্প্রদায় বিশেষের 
ধর্ম বলিয়া স্ুধীগণ উপেক্ষা করিতে পারেন না। এই প্রেমধর্ম বাঙ্গাণার 
জাতীয়ধন্ম। আজ সমগ্র জগত যে বিশ্বজনীন মহ! ধশ্মের আশার হ্বপ্লে 
চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভূই সর্ব প্রথমে এই বঙ্গদেশে সেই 
প্রেমধন্মের আনন্দ-বার্তী প্রচার করেন এবং ম্বয়ং আম্বাদন করিয়! জাতি- 
ধর্্ব-বর্ণ-নির্বশেষে সকলকে আস্বাদন করাইয়া! যান। আমর) আত্মবিস্থৃত 
জাতি, চারিশত বৎসর পূর্বের সেই অপূর্ব্ব সংবাদ এতদিন ভুলিয়। বসিয়া 
ছিলাম আজ আবার তাহ! ভগবানের বিশেষ কুপায় মনে পড়িয়া গিয়াছে। 

মহাপ্রভুর প্রেমধর্খশ প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও আমাদ্দের জীবনে 
তাহ। প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই; সিদ্ধ মহাত্মা) চরণ দ্রাস বাবাজী মহাশয় কি 
করিয়া এই প্রেমধর্ম আমাদের জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠ। লাভ করিতে পারে 
সে সন্বন্ধে সর্বদাই চিস্তা করিতেন এবং সে বিষয়ে তাহার শিব্যগণকে 
উপদেশ দ্িতেন। তাহারই উপদেশক্রমে সাধু নিত্যানন্দ দান মহাশয় 
এই সৎকার্ধযগুলি আরম্ভ করেন। শ্রীধাম নবদ্বীপই এই প্ররেমধর্মের কেন্দ্র 
ও সর্বপ্রধন তীর্ঘ। শ্রীচৈত্ঠচদবের 'লীলাস্থান এই নবদ্বীপ ধামের গৌরবে 
প্রত্যেক বাঙ্গালী গৌরবান্বিত, সহত্র সহত্র তীর্ঘযাত্রী নবদধীপে আপরিয়। 


২য় সংখ্যা।]  সাধুনিত্যানন্দ দাপ মহাশয়ের কীন্তি। .. ১২৫ 


থাকেন। এই প্রেমধন্ম যে জীবে দয়া বা জনসেবার মধ্য দিয়া সর্বাগ্রে 
আপনাকে সফল করিয়। থাকে, এই তত্বটুকু কাধ্যের দ্বারা জনসমাজে প্রচার 
করিয়া, ধর্দের নাষে, বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে জড়তা আসিয়া উপ- 
স্থিত হইয়াছে তাহ! দূর কর! আবশ্তক। ইন ছাড়। মঙ্গলের অন্ত উপায় নাই। 
সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় এই ভাবের প্রেরণাতেই পূৃর্বোক্ত কাধ্য গুলি 
আরম্ভ করেন। এ প্রকারের কার্ধ্য নবদ্ধীপে এই প্রথম, আশ! করি 
এই কার্য্যগুলি সন্বন্ধে সকলে ধীর ভাবে চিন্ত। করিবেন। 





নবদ্বীপে নিত্যানন্দ ম।তৃমন্দির | 


(৯৩২১ সালের ১১ই আফা “সঞ্তীবনী” হইতে পুনমুর্দ্রিত ) 

গত বৎসর মে মাসে সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় কর্তৃক স্থানীয় রাধারমণ 
সেবাশ্রমের শাখথা-রূপে এই ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। নবদ্বীপে এই প্রকারের 
ভবন প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা প্রত্যেক বিশেষজ্ঞ সদয় ব্যক্তিই বহুদিন 
হইতে অনুভব করিতেছিলেন, কিন্তু কাধ্যটি দুরূহ ও ব্যয়সাধ্য বলিয়! পুর্বে 
কেহই হস্তক্ষেপ ফাঁরতে পারেন নাই। গত ১৭ই এপ্রিল তারিখে 
নদীয়ার সর্বজনপ্রিয় ম্যজিষ্টেট মিঃ এস্‌, সি, মুখার্জি মহোদয়ের সভাপতিত্বে 
কৃষ্ণনগর টাউনহলে এই মাতৃমন্ৰির সম্বন্ধে কর্তব্যাবধারণ করিবার জন্ঠ যে 
মহতী সভার অধিবেশন হয়, সেই সভায় ম্যার্জিষ্রেট সাহেব খাহাছ্বর বলেন 
যে নবছীপে প্রতি বৎসর নান স্থান হইতে প্রায় ৬০০ জন গর্ভবতী স্ত্রীলোক 
আসিয়া থাকেন। 

এই সমস্ত স্ত্রীলোক বিধবা, তাহার গভবতা হইয়া সামাজিক কলঙ্কের 
ওয়ে নবন্বীপে আপিয়া থাকে ও গোপনে গর্ভ নষ্ট করে, অনেকে সস্তভান প্রস্থ 
হওয়ার পর মৃছু বিষ প্রয়োগ করিয়া অথবা অত্যন্ত অধত্র করিয়া তাহাদিগকে 
হত্যা করিয়া! থাকে । কন্তা সন্তান হইবো বেশ্তাগণ তাহাদিগকে কিনিষা 
লয় এবং ভবিষ্যতে এই সনগ্ত বালিক। জীবিকার জন্থ বেশ্টাবুাত্ত করিয়া থাকে। 
এই ঘটনা) যাহা নিত্য নিত্য গোপনে খটিতেছে, তাহা সকলেই জানেন। 
ইহার সত্যত। সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। গর্ভবতা 
বিধবাগণকে সহায়ত কর। এক সম্প্রদায় লোকের অর্থ উপার্জনের একটি 
বিশিষ্ট উপায়। এই সম্প্রদায়ের লোকও সমাজে আদর ও সম্মানের সহিত, 


১২৬... বীরভূমি। " গর্থবর্য। 


হয়ত গুর বা! ধর্প্রচারক সা্ধিয়৷ বাস করেন। ইহ! ছাড়া অপৎ লোকের 
হস্তে পড়িয়! গর্ভবতীগণের আরও অনেকরূপ লাগ্ুন! হইয়। থাকে । এই 
ব্যাপার দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের চক্ষু সম্মুখে প্রতিনিয়ত ঘুটিতেছে, কিন্ত 
ইহার প্রতিকার সাধনে মনোযোগী হইতে আমাদের সাহস হয় নাই। অনেক 
সময়ে এমনও হইয়। থাকে ষে একজন গর্ভবতী আপিয়! কোন সরাইবাড়ীতে 
আশ্রয় গ্রহণ করে; সরাই বাড়ীর অধ্যক্ষ গর্ভবতীর টাক কড়ি সমুদয় আত্ম- 
সাৎ করিয়া প্রসবের পুর্বে তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়। 
দেয়। 

নিত্যানন্দ দাস মহাশয় এই সধুপয় জানিতেন এবং বিপদ হইতে আশ্রক্রহীন! 
স্ত্রীলোক ও সঘযপ্রস্থত শিশুগণকে রক্ষা করার অন্ত তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের 
অনুমতি লইয়। রাখিয়াছিলেন। ১৯১৩ সালের ১ ল! এপ্রিল তারিখে নিত্যা- 
নন্দ দাস মহাশয় ম্যাঞ্জিস্রেটের নিকট আবেদন করেন ও ম্যাঝিষ্রেট অন্রমতি 
প্রদান করিয়। স্থানীয় হেল্থ অফিসার ও পুণিশ সাব ইন্স্পেক্টারকে সর্ববতো- 
ভাবে সাহায্য করিবার জন্ত আদেশ করেন। 

সারাইবাড়ী হইতে বিতাড়িতা ও আশ্রক্হান! একটি গর্ভবতী স্ত্রীলোক 
একদিন রাত্রিকালে নবদ্ধীপের এক জঙ্গলে সন্তান প্রসব করিয়। রোদন করিতে- 
ছিল, নিত্যানন্দ দাস মহাশয় সেই সময়ে ট্রেণ হইতে নামিয়া সেবাশ্রমে 
আমিতেছিলেন। তিন সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া এই স্ত্রীলোকটিকে 
সদ্যপ্রশ্থত শিশু সহ রাধারমণ সেবাশ্রমে আশ্রয় প্রদান করেন ও সেই দিন 
হইতেই এই মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে কিছুদিন সেবাশ্রমেই 
গর্ভবতী ও শিশুগণকে রাখ। হইত, শেষে নান। কারণে তাহ। অসম্ভব হইরা 
পড়ে ও নবহথীপ ধর্মশালার বৃহৎ বাড়ী এই উদ্দেষ্তে ভাড়া লওয়। হয়। এখনও 
সেই বাড়ীতেই মাতৃমন্দিরের কার্ধ্য চলিতেছে। | 

গত ফেব্রুয়ারী মাসের ১৪ই তারিথে মীথা মেলায় অক্লান্তভাবে বিস্থৃচিক! 
রোগগ্রস্ত রোগীর সেবা করিতে করিতে স্বয়ং বিসুচিক৷ রোগে আক্রান্ত হইয় 
নিত্যানন্দ দাস মহাণয় মানবলীল। সম্ঘরণ করেন। ম্বতযুকালে তান উইল 
করিয়। নবদধীপধামে তাহার নামে যে ষম্পতি ছিল সেই সমুদয় সম্প্ভি 
দেবোত্তর করিস়। নিয়লিখিত ব্যাক্তিগণকে ট্রাষ্টি নিমুক্ত করিয়া যান। 
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ( কলিক্ীতা। ) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ এ শ্রযুক্ত 
মাণিকলাল মল্লিক এ শ্রীকুলদ। প্রসাদ মল্লিক এ শ্রীযুক্ত রামদানস বাবাজা 


২য় সংখ্যা ] সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের কীর্তি। ৯২৭ 


ধর, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বাগচী ( নবহ্বীপ) শ্রীযুক্ত গোপীকষ্ণ চন্্র (3)।, 
তাহার মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত কুলদ। প্রসাদ মল্লিক সেবাশ্রম ও মাতৃমন্দিরের 
সম্পাদক হইয়া এই দুইটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতেছেন । 

মহাত্ব! নিত্যানন্দ দাস মহাশয় মাতৃমন্দিরের কার্য আরম্ত 'মাত্র করিয়। 
গিয়াছিলেন। পরিচালনার আন্রুপূর্ববিক ব্যবস্থা করিতেছিলেন, এমন সময়ে 
তাহার মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত কুলদ! প্রসাদ মল্লিক মহাশয় 
কষ্খনগরে নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের বীর্তিরক্ষা, বিশেষ করিয়া মাতৃমন্দির 
রক্ষা! করিবার আবশ্তঠকত। সন্ধে কয়েকদিন বক্তৃত্1! করেন। কৃষ্ণচনগরের 
ষাবতীয় সহৃদয় শিক্ষিত ব্যক্তিই বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। স্থানীয় 
অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীধুক্ত চন্দ্রভূষণ চক্রবর্তী, কলেজের অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার প্রভৃতি ভদ্রলৌকগণের বিশেষ চেষ্টায় মাতৃমন্দিরের 
কার্য পরিচালনার জন্য কুষ্ণনগরে একটি কমিটি গঠিত হয়। জেলার মাজিষ্রেট 
এই কমিটির 'সভাপতি, রুষ্ছনগরের মহারাজ ইহার সহযোগী সভাপতি, 
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রভূষণ চক্রবত্তী ইহার সম্পাদক । নবদ্বীপে কার্য পরিচালনার 
জন্য যে কমির্টি গঠিত হইয়াছে সেই কমিটিতে স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত তারা- 
প্রসন্ন বাগচি মহাশয় সভাপতি ও শ্রীযুক্ত কুলদ। প্রসাদ মল্লিক সম্পাদক । 
ইহার1 উভয়েই রাধারমণ সেবাশ্রমের ট্রাষ্টি। রাধারমণ সেবাশ্রম কর্তৃকই 
এই মাতৃমন্দির পরিচালিত হয়, কৃষ্ণনগর কমিটি মাসিক ৫০২ টাকা করিয়া 
মে মাস হইতে সাহায্য করিহেছেন। বর্তমান সময়ে আশ্রমে ৮টি শিশু, 
৩টি প্রস্থৃতি ও শিশু পালনের জন্য ৫ জন ধাত্রী আছেন। সম্ভান প্রসবের 
পর প্রক্ততিগণকে তিন মাস রাখা হয়। গত মে মাসে এই মন্দিরে সর্বসমেত 
১৩২২ টাকা ব্যয় হইয়াছে। কৃষ্ণনগর কমিটি ৫* টাকা দিয়াছেন, আর 
অবশিষ্ট ব্যয় রাধারমণ সেবাশ্রমের কর্তৃপক্ষগণ প্রদান করিয়াছেন। জেলার 
ম্যাজিষ্ট্রেট ও সবডিবিসনাল অফিসার এই মন্দির, মধ্যে মধ্যে পরিদর্শন 
করিয়া থাকেন। ইহার৷ ছাড়া গত এক মাসের মধ্যে ডাক্তার শ্রীযুক্ত 
দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী কলিকাত1 বিশ্ববিদ্যালয়ের তাইস্‌ চাদ্দেলার, 
মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় কৃষ্ণনগর, মহামহোপাধাায় কামাখ্যানাথ 
তর্কবাগীশ, পঙ্ডিত অজিতনাথ গ্যায়রদ্ব, পঞ্ডিত শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, পণ্ডিত, 
শিবনারায়ণ শিরোমণি ও নবদীপস্থ অন্যান্য পণ্ডিতগণ, শ্রীযুক্ত হীরেক্রুনাথ 
দত, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্্র পাল, মিষ্টার উইটেন্‌ বেকার, ডাক্তার কাইমুরা 


১২৮ ' ীরভূমি । [ ৪র্থবর্ধ- 


(জাপান ) শ্রীবুক্ত বিধুভৃষণ দত্ত €( অধ্যাপক পাঁবন] ) ডাক্তার গয়ানাথ পাল 
( জগতী ) প্রভৃতি 'এই মন্দির পরিদর্শন করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন । 
১৯১৩ খুষ্টাবের ১ লা এপ্রিল তারিখে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যানন্দ 
দাস মহাশয় নদীয়া জেলার ম্যাজিষ্রট সাহেবকে যে আবেদন করেন সেই 
আবেদন পত্রের এক অংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল, ইহা হইতে আশ্রমের উদ্দেশ 
কি তাহা বুঝিতে পার! যাইবে । 
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মাতৃমন্দির ও সেবাশ্রম-সন্বন্ধে একটি কথ বল] বিশেষভাবে প্রয়োজন 
এই ছুইটি প্রতিষ্ঠান কোনও সম্প্রদায় পিশেষের নহে। এই আশ্রমে ষাহার। 
থাকেন তাহার? স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্মশমতের অনুবর্তন করিতে পারেন । 
এই আশ্রমে ষে উপদেশ দেওয়! হয় তাহ! সার্বজনীন । আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা 
সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় উদার ভন্ভিপথের সাধক ছিলেন৷ 3 

বর্তমান সময়ে যে বিশেষ অভাব দুর করিবার জন্য মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হউয়াছে, সেই অভাবের গুরুত্ব প্রায় সকলেই অনুতব করেন, কিন্তু কেবল, 
মাত্র অনস্থতব করিলেই চলিৰে বা। সকলেই এই আশ্রমকে সাধ্যমত সাহায্য, 
করুন। যাবতীয় সাহায্য ভ্ীকুলদা প্রসাদ মল্লিক সম্পাদক সেবাশ্রম, নবদ্বীপ 
পোঃ নদীয়া, এই ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। | 





লক অইখিকে সম্পাদকের «ভাগবত. 

হইয়াছে. সাধক . রামপ্রসাদ € সেন মহাশয়ের : [তাবলী রা ড্ত্‌ 

বাধ্য ও অন্তাগ্ অনেক সারবান প্রবন্ধ আছে। 
১৭ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর ০ লেন-- ' : .. 
সম্পাদকের নিকট প্রাশ্তবা? - 1: ৃ 


শশা ০2, রি ৩ 
5 বে 


_ হিমালয় ভ্রমণ রি 


(পরিজ শু্ানন্দ কৃত । 


. স্বাহাদিগের বংশধর বলিক্া হিন্দু আমরা, এখন নিজদিগকে গৌরি 
মনে, করি, সেই মহাপুরুষগণের : প্রাচীন কীর্তিমালা ও তহাদ্িগের, প্রতিঠিত 
প্রসিদ্ধ আশ্রমগ্ডলির পরিচয় লইতে বাহার! ইচ্ছা! করেন, তীহা'দিগকে . আমরা 
: এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।. ইহাতে কি কি আছে দেখুন, ৮ 
৮.১. খুবি ও মহাপুরুষগণের আশ্রম ও. গুহার পরিচয়; 1: - 
. ০২ আশ্রমাদির দুরত্ব। পথের অবস্থা, বাসোপযোগৌ, চটীর, দুর, আহা ৰা 
| ফাদ ও পানীয় জলের বাবস্থা, চড়াই উতরাই সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ: 

৩. হিষালরবাসীর আচার, ব্যবহার, নীতি ইত্যাদি): ...:- ২ 
এইরূপ হিমালয় সময সম্পূর্ণ পুস্তক ইতিপূর্বে বাহির হয় ্লাই। ) শপ 
জা ছা ৯ এক টাকা, মাজ।  আীলুন্ি স্গ্যালকেজ 
চে যায 1 রি 

















৯ মং  রালিন ই আন? বেসে, খন নু ও 
সি রড ১৭ আুরপ্রসাদ চৌধুরীর বহন, হইতে: জহলদা্রসাদ, 
. মক কর্তৃক একান্ত. 
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সস 

রস. রঃ সাবিত্রী 1০০ রঃ ভাষার লালিত্যে 
ন্ | তাই তাই 1০)০ |. | | 

১ 1. তেপাস্তরের মাঠ 19০ | মুদ্রণ পারিপাট্যে 


3 জীরেবতীমোহন সেন গুপ্ত প্রণীত, 


শ্রীবরদাকানত মজুমদার প্রনীত, 








এ হাটি সপ আত শসীশীাসিশিশ 





৪০5 8৪) 


র্ | সর্ধ্বোপরি 
৪ । নলদময়ন্তী ৬৬-৩ উ 


চিত্রসৌন্দর্য্যের অভিনবস্ধে 


প্রত্যেকখানি পুস্তকই .. 





শে ---স্পপ 


৫.1 চিন্তা ররর 

ভীযোগেজ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত, বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে 
তি ডালি : ১১০:15)০ যুগান্তর উপস্থিত করিয়৷ছে। 
্রশতদর্াসিনী বিশ্বাস প্রণীত, 

ৃ এমন স্থুখপাঠ্য অথবা 
৭ । বেহুলা ৬৯০ 19) রি রর দিয়া রা 
উপভীশচজ ঘোষ প্রীত, সর্ধবজন-মনোহারী পুস্তক 
টা 0০ বঙ্গভাষায় 
রাকা ন্পধ্যা্ . ৪ 2... এছ ই - ্ ৃ 
৭ এব বিএন এধিত, | বস্ততঃই বিরল 
৯: [বদ্ধ 2. 0০07. রঃ 3 
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